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বিশ্বভারতীর শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, 
বর্তমানে ডেভিড, হেয়ার ট্রেনিং কলেজ সংশ্লিষ্ট, বুরো 
অব. এডুকেশনেল এণ্ড সাইকলজিকেল রিসার্চের 
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক 


জীকুলদাপ্রসাদ চৌধুরী, এম. এ. ( লণ্ডন ) 
ও 
সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনের বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণকেন্দ্রের 
j শিক্ষা-বিষয়ক অধ্যাপক 
শ্রীশ্রী সেনগুপ্তা, বি. এ. (বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রাপ্ত ) 
সার্টিফিকেট ইন্‌ একটিভিটি এডুকেশন’ ( বিশ্বভারতী ) 


মডার্ণ বুক এজেন্সী 
১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা"-১২ 
১৯৫৬ 
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প্রকাশক £_ 

দীনেশচন্দ্র বসু 

মডাৰ্ণ বুক এজেন্দী 

১০, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা_১২ 
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মূল্য ৫ চারি টাকা মাত্র 


ক বসা 


ভূমিকা 
বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে শিক্ষাদানকার্ধও দিন দিনই অধিকতর বৈজ্ঞানিক 
হইয়া উঠিতেছে। শিক্ষীবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে, শিক্ষাদান সম্বন্ধে পূর্বের 
অনেক ধারণীরই আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা নৃতন সত্য 
জানিতে পারিয়াছি এবং আরও জানিতে পারিব বলিয়া ভরসা করিতেছি । 
অপরদিকে সভ্যতার অগ্রগতি এবং সমাজের জটিলতা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার 
প্রয়োজন যেমন বাড়িয়াছে, শিক্ষাদান কার্ধও তেমন দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। 
অদ্ধের মৃত গতানুগতিক পদ্ধতিতে অগ্রসর না হইয়া, অধুনাতম বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানের সাহায্যে কার্ষকারণের বিচার দ্বারা, স্থনির্ধারিত পদ্ধতিতে শিক্ষাদান 
কার্যে অগ্রসর না হইতে পারিলে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের পিছাইয়া থাকিতে 
হইবে সন্দেহ নাই । শিক্ষাদানকার্ষে অন্তরক্দভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের (শিক্ষাব্রতী 
এবং পিতামাতা) শিক্ষার মূলনীতি সম্বন্ধে অধুনাতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং 
অস্তূ্টি থাকা একান্ত আবশ্তক। 
অধুনাতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে, সরলভাবে মাতৃভাষায় শিক্ষার 
মূলনীতিগুলির আলোচনা করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। আমাদের সমাজ 
এবং শিক্ষা ব্যবস্থার পৰিপেক্ষিতে আলোচনার চেষ্টা এই পুস্তকের অন্যতম 
বিশেষত্ব। দীর্ঘদিন * ক : শিক্ষণ শিক্ষাক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় এরূপ একখানা 
পুস্তকের অভাব অন্থভব করিতোঁভনাম। বর্তমান পুস্তকের দারা এ অভাব 
কতখানি দূর হইল তাহা শিক্ষাব্রতীরাই বিচার করিবেন । 
শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় এই উভয়ের শিক্ষার্থীদেরই এই 
পুস্তক বিশেষ কাজে লাগিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে, 'মাটাগটিভাঁবে 
শিক্ষানীতি বিষয়ে তাহাদের পাঠ্যক্রমের সকল বিষয়ই ইহা লোচি - 
হইয়াছে। অথচ কোন বিশেষ পুস্তকের অন্বাদ নহে বলিয়া, ইহাতে বাব 
এবং ভাষার জটিলতা নাই এবং ইহার দৃষ্টিভঙ্গী নামগ্রিক। অধুনাতম জ্ঞানের 
. ভিত্তিতে এবং আমাদের সমাজ এব বা] ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার 
|শিক্ষাহ দেওয়া হইয়। থাকে। ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, সমীজ-বিজ্ঞান গ্রভী'ত 
কয়েকটি নির্বাচিত বিষয়-সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া হইয়া! থাকে । এই জ্ঞান যদিও 
ভিত্ঞতা, কিন্তু ইহা অপরের মুখনিঃস্থত হইয়! বা পুস্তকের মাধ্যমে আমাদের 
[নিকটে আসে। অনেক সময়ে ইহা আমাদের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার পথ রুদ্ধ 
রিয়া ফেলে এবং আমাদের ব্যবহারে কোন বিশিষ্ট পরিবর্তন-সাধনে সমর্থ 
য়না। আবার আমর পূর্বেই দেখিয়াছি যে, শুধু জ্ঞানলাভের মধ্যেই শিক্ষা 


প্রথম পরিচ্ছেদ £ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ £ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ £ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ 
ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ £ বিদ্যালয়ে শাসন ও শৃঙ্খলা 

অষ্টম পরিচ্ছেদ : শিক্ষায় গণতন্ত্র 

নবম পরিচ্ছেদ £ চরিত্রগঠন 

দশম পরিচ্ছেদ £ ধর্মশিক্ষা 

একাদশ পরিচ্ছেদ £ শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি 


চিনে 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 
প্রভু প্রেস 
৩০, কর্ণওয়ালিস্‌ ্বীট 
কলিকাতা__৬ 


প্রথম পল্িচ্ছেদ্ছ 


শিক্ষা ও তাহার মাধ্যম 


২ “That knowledge which purifies the mind and heart is alone 
ভা knowledge, all else is only negation of knowledge." 
— Sri Ramkrishna. 


শিক্ষা মানুষের ব্যাপকতম কর্মের মধ্যে একটি । মাতৃগর্ভে জণের সম্ভাবনার 
সংগেই সুরু হয় মানবের শিক্ষা এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইহা চলিতে থাকে। 
"777 প্ৰায় প্রতি মুহূর্তে আমর! কিছু নৃতন শিখি কিংবা পুরাতন 
অভিজ্ঞতার ফলে' বরভিজ্ঞতার নূতন রূপে রূপদান করি। জন্মের 
উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া ২.3ঠ। ছোট্ট শিশুকে আমরা প্রত্যক্ষ 
যাপন করিতে সাহায্য করে, তাহা ইংখ.. কমে একট একট করিয়া কথা 
শিক্ষার অর্থ সম্বন্ধে আমাদের মনে নানারপ ভ্রান্ত ধারণ! বিদ্যমান | 
,রণতঃ বিদ্যালয়ে যে জ্ঞানলাভ হয় তাকেই আমরা শিক্ষা বলিয়া মনে : 
করিয়া থাকি । যে কখনও বিদ্যালয়ে যায় নাই তাহাকে 
অতি সহজেই অশিক্ষিতের পর্যায়ে ফেলিয়| থাঁকি। কিন্ত 
মনীষী বানড শ’ বলিয়াছেন যে, বিদ্যালয়ে গিয়া তাঁহার 
শিক্ষা ব্যাহত হইয়াছে । আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বিদ্যালয়ের শিক্ষা- 
লাভ করেন নাই । বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ হয় বটে, তবে এই শিক্ষাই একমাত্র 
শিক্ষা নয়। এমন কি মান্য আজীবন যে শিক্ষালাভ করে তাহাতে বিদ্যালয়ের 
অবদান সামান্যমাত্র । আমাদের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় সাধারণতঃ জ্ঞীনমূলক 
শিক্ষাই দেওয়া হইয়া থাকে। ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, সমীজ-বিজ্ঞীন প্রভৃতি 
কয়েকটি নির্বাচিত বিষয়-সন্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া হইয়া থাকে । এই জ্ঞান যদিও 
ভিজ্ঞতা, কিন্তু ইহা অপরের মুখনিঃস্থত হইয়া বা পুস্তকের মাধ্যমে আমাদের 
নিকটে আসে। অনেক সময়ে ইহ! আমাদের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার পথ রুদ্ধ 
রিয়া ফেলে এবং আমাদের ব্যবহারে কোন বিশিষ্ট পরিবর্তন-সাঁধনে সমর্থ 
য়না। আবার আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, শুধু জ্ঞানলাভের মধ্যেই শিক্ষা 


বিদ্যালয়ের শিক্ষাই 
. একমাত্র শিক্ষা নয় 


২ bi শিক্ষা-নীতি 


সতক্র্তভাবে করিয়া রাখিয়া অবশেষে তাহাকে জলে ছাড়িয়া দিলেও 
ব্যবহারের পরিবর্তন সে জন্মগত ক্ষমতা গুণে সীতার কাটিতে পারে । আবার 
হস্থ সবল মনুষ্য সন্তানকে জন্ম হইতে দীর্ঘকালের মত! 

শয্যাশায়ী করিয়া রাখা সত্বেও দেখা গিয়াছে যে, নিজ ক্ষমতা-গুণেই সে 
হাটিতে শিখিয়াছে। 
(৭) কিন্ত মাহ্ষের অধিকাংশ পরিবর্তনই অভিজ্ঞতার উপর নিরশীল।| 
অক অভিজ্ঞতার বিভিন্নতার ফলে শিক্ষাতেও পার্থক্য দেখা যায়৷ 
ব্যবহারের পরিবতন কেউ বাংলা বলিতে শেখে, কেউ বা ইংরেজীতে অভ্যস্ত 
হয়, কেউ গণিতে আগ্রহশীল, কেউ বা দর্শনে পাণ্ডিত্য 


অঞ্জন করে; কাহারও সদভ্যান গঠিত হয়, কেউ হয়তো আবার ক্ল 

অভ্যস্ত হয়।  * ০১58 দা 
দ্বিবিধ কারণে মানুষের ব্যবহারে রি ১ 

উড পারিনি রক্ষা সংভর্জাতিক সমৰত 3 a 

রানল৮ 
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মুদ্রাকর £_ 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 
প্রভু প্রেস 

৩০, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্রীট 
কলিকাতা ৬ 


শু শিক্ষা ও তাহার মাধ্যম ৩ 


মানুষের এই শিক্ষাকে নানাভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমত» 
(ক) আমরা নানারূপ কৌশল শিক্ষা করি, যেমন পড়া, লেখা, রন্ধন 
ইত্যাদি; অর্থাৎ জীবনধারণ ও জীবিকার অর্জনের জন্য 
বিবিধ কৌশল শিক্ষা। থে) জ্ঞান লাভ, যেমন_ 
ভূগোলের জ্ঞান, ইতিহাপের জ্ঞান ইত্যাদি। (গ) অভ্যাস শিক্ষ।__পরিদ্কৃত- 
পরিচ্ছন্ন থাকা, যথাস্থানে জিনিস রাখা ইত্যাদি । (ঘ) নালারূপ অনুভূতি- 
ঠি ও তাহার প্রকাশ থা স্বণা, ভয়, পছন্দ, বা অপছন্দের বোধ ইত্যাদি। 
; (ও) চারিত্রিক শিক্ষা! -সত্যাচার, ন্যায়নিষ্ঠা, অমশীলতা ইত্যাদি। পূর্বেই 
বল৷ হইয়াছে যে, মানুষের ব্যবহারের পরিবর্তন ভাল দিকে না হইয়া মন্দ দিকেও 
হইতে পারে। কিন্ত কু বা অসৎ শিক্ষাকে আমরা শিক্ষারূপে গণ্য করিতে 
পারি না। সুতরাং উপরিলিখিত আলোচনা হইতে আমরা নিম্নরূপ শিক্ষার 
সংজ্ঞাতে উপস্থিত হইতে পারি £ * 
অভিজ্ঞতার ফলে ব্যক্তির ব্বহারের যে পরিবর্তন তাহাকে 
উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়।৷ সমাজৈ সার্থক এবং সফল জীবন 
যাপন করিতে সাহায্য করে, তাহাই শিক্ষা । ১) 
শিক্ষার অর্থ সম্বন্ধে আমাদের মনে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান । সাধা- 
_ বণতঃ বিদ্ঠানয়ে যে জ্ঞানলাভ হয় তাক্নাকেই আমরা শিক্ষা বলিয়া মনে 
ত সি করিয়া থাকি । যে কখনও বিদ্যালয়ে যায় নাই তাহাকে 
ও নি না অতি সহজেই অশিক্ষিতের পর্যায়ে ফেলিয়া থাকি। কিন্ত 
রি মনীষী বাড শ’ বলিয়াছেন যে, বিদ্যালয়ে গিয়া তাঁহার 
শিক্ষা ব্যাহত হইয়াছে। আমাদের কবিগুরু বরবীন্দ্রনাথও বিদ্যালয়ের শিক্ষা- 
লাভ করেন নাই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ হয় বটে, তবে এই শিক্ষাই একমাত্র 
শিক্ষা নয়। এমন কি মানুষ আজীবন যে শিক্ষালাভ করে তাহাতে বিদ্ালয়ের 
্‌ অবদান সামান্তমীত্র । আমাঁদের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় সাধারণতঃ জ্ঞানমূলক 
॥ শিক্ষাই দেওয়া, হইয়। থাকে। ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, সমীজ-বিজ্ঞীন প্রভৃতি 
| কয়েকটি নির্বাচিত বিষয়-হ্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া হইয়া থাকে। এই জ্ঞান যদিও 
অভিজ্ঞতা, কিন্তু ইহা অপরের মুখনিঃস্থত হইয়া বা পুস্তকের মাধ্যমে আমাদের 
নিকটে আসে। অনেক সময়ে ইহা আমাদের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার পথ রুদ্ধ 
করিয়া ফেলে এবং আমাদের ব্যবহারে কৌন বিশিষ্ট পরিবর্তন-সাঁধনে সমর্থ 
৪ না। আবার আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, শুধু ভানলাভের মধ্যেই শিক্ষা 


৮. 


শিক্ষার সংজ্ঞা 


৪ শিক্ষানীতি 


সীমাবদ্ধ নয়, ইহার ক্ষেত্র আরও ব্যাপক। অভ্যাস-গঠন, চরিত্র 
অন্রাগ-স্থষ্টি প্রভৃতি সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের ভিতরে আগে 
কাজেই শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে শিক্ষা নাম দেওয়া! যায় না। 

সাধারণতঃ ছুই প্রকারে আমরা শিক্ষালাভ করি। (ক) শিক্ষালা্ে 
প্রয়োজনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়! নির্দিষ্ট পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষালাভ, 

প্রত্যক্ষ শিক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষা। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্ঠেই বিষাদ 

স্থষ্টি। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে পরশ 

সচেতন। কি শিক্ষা দেওয়া হইবে, কিভাবে শিক্ষা পরিচালিত হইবে তা 
নিদিষ্ট থাকে। যুগ যুগ ধরিয়া সমাজ যে অভিজ্ঞতা লঞ্চ করিয়াছে তী 
নির্দিষ্ট ব্যবস্থার ও মাধ্যমের ভিতর দিয়! ভবিগ্যৎ নাগরিকদের মধ্যে রি 
করার চেষ্টা! চলে। এইজন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট পথে রা 
এইরূপ শিক্ষাকে Formal Education বা প্রত্যক্ষ শিক্ষা! বলা যায়। 
ছাত্র এবং শিক্ষক উদ্দেশ বিশেষ লইয়া! সম্মিলিত হয়'। শিক্ষকের 
থাকে ছাত্রকে বিন্যার্জনে সাহায্য করা এবং ইহা দ্বার! নিজের জীবিকার সং 
করা। অপর দিকে ছাত্রের উদ্দেশ্য শিক্ষকের সাহচর্বে ও রাস ক্ষন 
করা। বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিষয়বন্ পূর্বনির্ধারিত থাকে। শিক্ষালাভ 
মোটামুটি স্থিরীকৃত থাকে। ছাত্র, শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের অন্যাগ্ত নে 
ব্যবহার মিযন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট নিয়ম লিপিবদ্ধ থাকে। উদ 
দিদ্ধির নিমিত্ত বিদ্যালয়ে পারিপাঁখ্বিক বিশেষের স্থষ্টি হয়। যেমন_শির্ষ 
শিক্ষণ, বিদ্যালয়। এখানে অধ্যাপক, অধ্যাপিকাগণ শিক্ষাদানকে বৃত্তি হিস? 
গ্রহণ করিয়া ছাত্র -ছাত্রীগণকে সাহাখ্য করিতে আসেন। ছাত্র-ছাত্রীগ' 
বিশেষ উদ্দেশরপাধনের নিমিত্ত ইহাতে যোগ দেয়। এই উদ্দেশ্য-সহ্বন্ধে শি 
ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া বিগ্তমান। এই উঠ 
সিদ্ধির জন্য কি কি বিষয় পাঠ করিতে হইবে, কি কি কাজ করিতে হই 
কোন্‌ কোন্‌ অন্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহাও মোটামুটি স্থির থা 
এই ভাবে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ ও পারিপাস্থিকের স 
নির্দিষ্ট পথে সংযোগের দারা বিদ্ধালয়ের কার্য অগ্রসর হয়। 

কিন্তু আমাদের অধিকাংশ শিক্ষাই নিজের অজ্ঞাতে হয় এবং এ 
অভিজ্ঞতা ও প্রতিষ্ঠানের (155:15500 ) ভিতর দিয়া তাহা ঘটে 
মুখ্য উদ্দেশ্য শিক্ষাপ্রদান নয়; যেমন-_পরিবাঁর, ধর্শ, সমাজ ইত 


হকি 


শিক্ষা ও তাহার মাধ্যম ৫ 


পরিবারের নিকট হইতে আমাদের অনেক অভ্যাস ও চারিত্রিক গুণের 
বিকাশ ঘটে; সমাজে সাধারণ জীবন-যাঁপনের দ্বারা আমরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা 
অর্জন করি এবং সেই সমস্ত অভিজ্ঞতাই আমাদের 
বিভিন্ন জ্ঞানের অনুশীলনে ও চরিত্রগুণের বিকাঁশসাঁধনে 
সহায়ত। করে। এই শিক্ষাকে Informal Education ব| পরোক্ষ শিক্ষা 
বলা চলে। ক 


পরোক্ষ শিক্ষা 


শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচলিত কয়েকটি সংজ্ঞা ৃ 

প্রতিনিয়তই মানুষ শিক্ষালাভ করিতেছে ও অপরকে শিক্ষীলাভে নীল 
করিতেছে । অথচ এই শিক্ষা-সম্বন্ধে আমাদের কৌন স্পষ্ট ধারণা নাই। 
মানবজীবনের মত তাহার কষ্টি, কলা ও সভ্যতাঁও গতিশীল। এই গতিশীলতাই 
বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন সমাজ বা রাষ্ট্রের আদর্শে, চিন্তাধারায় ও প্রয়োজনে 
পরিবর্তন সাধিত করে। এইজন্য বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্গণ তৎকালীন 
সাময়িক আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া শিক্ষার সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়া 
থাকেন। কাজেই উহ! পূর্ণত্বের দাবী করিতে পারে না। পরবর্তী যুগে 
হয়তে| আবার নির্ধারিত সংজ্ঞাকে পরিবত্তিত পরিস্থিতি ও আদর্শের সংগে 
' সামঞ্জস্ত-বিধানের উদ্দেশ্যে হয় পরিমার্জিত, নয় সংশোধিত অথবা পরিবর্তিত 
কিন্বা পরিবর্ধিত করিতে হয়। কয়েকটি প্রচলিত সংজ্ঞার আলোচনা করিলে 
ইহা! স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। 

অনেকে জ্ঞানার্জন ক্রিয়াকে শিক্ষার সংজ্ঞারপে নির্দেশ করেন। কোন 
বিষয়ে কিছু জ্ঞান অর্জন করিলে প্র বিষয়ে শিক্ষালাভ ঘটিয়াছে এরূপ অনুমান 
করা হয়। কিন্ত কিছু জানা বা নিছক জ্ঞান অর্জন করা 
ও শিক্ষালাভ করা এক কথা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই 
জ্ঞান আমাদের ব্যবহারের পরিবর্তনসাধনে সাহায্য না করে ততক্ষণ শিক্ষালাভ 
হইয়াছে বলা যায় না। দা সত্য কথা বলা উচিত'-_এই জ্ঞান আমরা 
শিক্ষকের উপদেশ কিংবা পুস্তকের মাধ্যমে পাইতে পারি, কিন্তু এ জ্ঞান যতক্ষণ 
পর্যন্ত আমাদের সত্যবাদী করিয়া না তুলিতে পাঁরে ততক্ষণ উহাকে শিক্ষা বলা 
চলে ন|। কলিকাতা হইতে দিল্লী কত দূরে সেই ভৌগোলিক জান আমাদের 
আছে; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দিলী যাইতে হইলে কোথা হইতে কিভাবে যাইব 
ভাবিয়া যদি বিচলিত ও ভীত হইয়া পড়ি তবে আমাদের জ্ঞান শিক্ষায় পরিণত 


জানার্জনই শিক্ষী নহে 


৬ শিক্ষানীতি 


হয় নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। কানে শোনা বা চোখ দিয়া পড়া অর্থই 
জ্ঞানলাভ নর। অথচ আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষীপদ্ধতি শিক্ষালাভের পন্থাকে 
অতি সহজ বলিয়া অনুমান করে। শিক্ষক বিষয়বস্তুর বর্ণনা করেন, আর 
অবণের দারা ছাত্র জ্ঞানার্জনক্রিয়া সম্পন্ন করে। শিক্ষক যেন একটি পরিপূর্ণ 
জ্ঞান-ভাঁণ্ড ; তিনি ছাত্রের ছুই কর্ণে দুইটি নল সংযোজন করিয়া তাহার জ্ঞান- 
ভাণ্ডার হইতে কিছু জ্ঞান ছাত্রের কানের ভিতর দিয়া মনে প্রবেশ করাইবার 
জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। বস্ততঃপক্ষে ছাত্রের আপন অভিজ্ঞতা ভিন্ন কোন 
জ্ঞানলাভ হয় না। শিক্ষকের বক্তৃত| বা পুস্তকপাঁঠ ছাত্রের শত শত অভি- 
জ্ঞতার মধ্যে দুইটিমাত্র । যতক্ষণ পর্ন্ত পুস্তকের বিষয় বা শিক্ষকের বক্তৃতার 
বিষয়বস্ত ছাত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সহিত সংযুক্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত 
ইহাকে আমরা শিক্ষা বলিতে পারি না। 

Dewey দবিবিধ জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, (ক) নিক্রিয় জ্ঞান ও (খ) সক্রিয় 
জ্ঞান। নিক্রিয জান শুধু মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখে, আমাদের প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার সহিত তাহার কোন সংযোগ নাই ; ফলে উহা আমাদের ব্যবহারের 
পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয় না এবং আমাদের পণ্ডিত-মুর্খে পরিণত করে। 
সক্রিয় জ্ঞানই প্রকৃত শিক্ষ!। ইহা পুস্তক বা শিক্ষকের বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত 
হইলেও উহার সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সংযোগ থাকে বলিয়া 
আমাদের ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। 

অনেকে মনে করেন নির্দিষ্ট কোন কৌশল আয়ত্ত কর! কিংবা কোন অভ্যাঁপ- 
গঠনই শিক্ষা। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে ত্রহ্মচর্ধ-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। 
নির্দিষ্ট কৌশল শিক্ষা অৰ্চারীর আহার-বিহার বা জীবনযাপন লদদধ রি 

বা অভ্যাসগঠনই গুলি নিয়ম-বিশেষের ব্যবস্থা ছিল। আশা করা হইত, 
শিক্ষা নয় এই সংযত ও সুশৃঙ্খল জীবনের অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস 
তাহাদের ভবিত্ৎ জীবনকে সুন্দর ও সুগঠিত করিয়া 

তুলিবে। প্রাচীন ভারতে ও ইউরোপের মধ্যযুগে শিক্ষার ইহাহীছিনান তা) 
বারবার আবৃত্তি, পাঠ এবং অভ্যাস, জ্ঞানদান ও চরিত্রগঠনের পদ্ধতি ছিল। 
কিন্ত শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে এই ধারণা! ভুল. বারবার অনুশীলনের ফলে 
অভ্যাস গড়িয়া ওঠে এবং অনেক সময়ে অভ্যাস মানুষের ব্যবহারের জন্য দায়ী 
হয়, একথা সত্য, তথাপি শুধুমাত্র অভ্যাসগঠনই শিক্ষ। নয়, শিক্ষার সংজ্ঞা 
আরও ব্যাপক । জ্ঞানার্জন, চিন্তা ও কল্পনার বিকাশ, চরিত্র-গুণের প্রকাশ 


শিক্ষা ও তাহার মাধ্যম ৭ 


ইত্যাদিতে অভ্যাসের অবদান খুব বেশী নয়; মানুষের অভিজ্ঞতাঁকেও নির্দিষ্ট 
সীমার রেখায় আবদ্ধ রাখা! সম্ভব নয়; যদিও বা তাহা সম্ভব হয় তাঁহার ফলে 
মন্ত্র পরিপূর্ণ বিকাশলাভের আশা করা যায় না। প্রত্যেকটি মানুহকে 
ছাচে ফেলিয়া গঠন কর! সম্ভব নয়। এই শিক্ষাপদ্ধতিতে কলের পুতুল 
তৈয়ারী হইতে পারে কিন্ত প্রকৃত মানবের স্বষ্টি হয় না। . 
অনেক সময়ে শিশুর উপর বয়স্কদের প্রভাব বিস্তারকে শিক্ষার প্রধান উপায় 
মনে কর! হয়। শিশু যেন একতাল নরম মাটি, যে ছাচেই তাঁহাকে ঢাল| 
রি যাইবে সেই অনুক্ৃতিতেই সে গড়িয়া উঠিবে এবং বয়স্কগণকে 
EEE যুগ সঞ্চিত জ্ঞানের প্রতিভূ মনে করিয়া সমাজের ভবিষ্যৎ 
নাগরিক এই শিশুকুলকে অনুরূপভাবে গঠন করার ব্যবস্থা 
চলে। কিন্ত প্রথমেই এই মতবাদের গলদ ধরা পড়ে। শিশুকে নরম মাটির 
সহিত তুলনা করা ভুল, কারণ নরম মাটির ন্যায় আকুতিহীন হুইয়। তাহারা 
জন্মগ্রহণ করে না। জন্মমীত্রই তাঁহারা সহজাত বুদ্ধিবৃতি, প্রবৃত্তি ও প্রবণতার 
পথে চালিত হয়; ইহার বিপক্ষে তাহীদের গ্রভাঁবান্বিত করা কঠিন। তবে 
বয়স্কদের প্রভাব যে শিশুর উপর কাঁজ করে না এমন নয়। সাধারণতঃ শিশুরা 
অন্ুকরণপ্রিস্ব হইয় থাকে । তবে শিশু তাহাঁকেই অনুকরণ করে যাহার সহিত 
তাঁহাদের ভালবাসার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং পরস্পরের ব্যবহার পারস্পরিক 
প্রয়োজন নিবৃত্তির অনুকুল হয়। কিন্তু বয়স্ক ও শিশুর মধ্যে অনুরূপ গ্রীতিপূর্ণ 
পারস্পরিক প্রয়োজন নিবৃত্তির সম্বন্ধ না থাকিলে অনেক সময়েই তাহাদিগকে 
বয়ন্ধদের বিপরীত চরিত্রের হইতে দেখা যায়। অন্যদিকে শিশুর উপর অধিক 
প্রভাব বিস্তারের ফলে তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের গতি ব্যাহত হইতে পারে এবং 
ইহ! প্রকৃত শিক্ষার পরিপন্থী। বয়স্কদের প্রভাব ব্যতীত আরও বিভিন্নরূপ 
প্রভাব শিশুর মনে কাঁজ করিয়া তাহাদের ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে । 
কৃতরাঁৎ দেখা যাইতেছে যে শুধু জ্ঞানার্জনই শিক্ষা নয় ব ব্যবহারের 
অনুশীলনের ফলে কৌন কৌশল বা নির্দিষ্ট অভ্যাসগঠনকেও 


শিক্ষা 
তাল প্রত শিক্ষ! বল! যাইতে পারে না, অথবা বয়স্কদের প্রভাব 
সহিত জড়িত. বিস্তারের দারা! শিশুর অভ্যান ও চরিভ্রগঠনও সম্পূর্ণ শিক্ষা 


নয়। শিক্ষালীভ-পদ্ধতি ও মানবজীবনের বিকাশের পদ্ধতি 
পৃথক নয়। জীবনধারণের ভিতর দিয়াই মানুষ শিক্ষালাভ করিয়া থাকে, 
জীবনধারণের সুত্রে মানব তাহার প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং পাখি 


৮ শিক্ষা-নীতি 


পারিপাশ্থিকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। এই সম্বন্ধ পারস্পরিক । এরূপ সন্ন্ধ 
স্থাপনের মূলে থাকে মানুষের প্রয়োজন-নিবৃত্তির তাগিদ এবং ইহার ফলেই দেখা 
যায় পারস্পরিক পরিবর্তন । মানুষের স্বভাব, কৌশল-শিক্ষা, জ্ঞান ও ভাঁবশিক্ষা 


প্রভৃতি এরূপ পারস্পরিক সন্বন্ধের ভিতর দিয়া সংগঠিত 
ছাত্র ও শিক্ষক 


18 পক্ষকে ছাত্র নাম দেওয়া যাইতে পারে। পারস্পরিক সম্বন্ধ 
সন্বন্ধঘুক্ত অভিজ্ঞতা 


দ্বারাই শিক্ষালাভ বাঁ অভিজ্ঞতা ব্যতীত কোন শিক্ষাই লাভ করা যায় না। 
নৰ ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ের ব্যবহারই এরূপ সম্বন্ধের ফলে 
পরিবতিত হয়_-যদিও ছাত্রের পরিবর্তনই অধিকতর হইয়া 
থাকে। শিক্ষাকে তাই Bipolar pr০০e55 বলা হইয়া থাকে। 
জীবনের গতিপথে আমর! একে অপরকে পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিতর দিয়া 
শিক্ষাদান করিয়া চলিয়াছি। আজ যে শিক্ষক, কাল হয়তো সে ছাত্র হইতে 
পারে; আবার এক বিষয়ে যে শিক্ষক অপর বিষয়ে সে ছাত্র হইতে পারে। 
পারিপার্থিকের সহিতও আমাদের এই ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ। প্ররুতপক্ষে শিক্ষা 
এবং জীবনে কোন পার্থক্য নাই। 
হতরাং এইভাবে আমরা শিক্ষার একটি আধুনিকতম পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নির্দেশ 
করিতে পারি যে__ 
ছাত্র ও শিক্ষকের পারস্পরিক সদদ্যক্ত অভিজ্ঞতার ফলে ব্যবহারের যে 
পরিবর্তন, যাহা জীবনের সর্বতোমূখী বিকাশে সহাঁয়ত! করে তাহাই শিক্ষা। 
জীবনকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত, এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। : বাক্তিগত 
দিকে শরীর, মন, হৃদয় ও আম্মা লইয়া একটি জীবন। শিক্ষা ইহাদের স্থষম 
বিকাশ সাধন করিবে । সমষ্টিগত দিকে জীবন সমাজের সহিত যুক্ত। উপযুক্ত 
নাগরিক, সামাজিক ও রাষ্টরিক জীবনযাপনের পূর্ণ অধিকার ও দায়িত্ব গ্রহণ 


করিবার জনও শিক্ষার প্রয়োজন । শিক্ষাই মানবজীবনের এই পরিপূর্ণ বিকাশ 
সাধন করে। 


শিক্ষার মাধ্যম 
প্রত্যেক সমাজই নির্দিষ্ট কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া পাঁরিপার্থিকের 
সহিত আদান-প্রদান করিয়া থাকে । মান্য তাঁহার প্রয়োজন-নিবৃ্তির জন্য 
কোন নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে এবং তার মধ্য দিয়াই ধীরে ধীরে সামাজিক 


হয়। এইরূপ সম্বন্ধের মধ্যে এক পক্ষকে শিক্ষক ও অপর ' 


১ 


শিক্ষা ও তাহার মীধ্যম ৯ 


প্রতিঠান গড়িয়া ওঠে। সামাজিক প্রয়োজন-নিবৃত্তির জন্য সমাজ কর্তৃক 
গৃহীত পারিপার্থিকের সহিত আদান-প্রদানের নির্দিষ্ট পথ বা উপাঁয়ই এক 
Ee একটি প্রতিষ্ঠান । যেমন, দেবমন্দির একটি প্রতিষ্ঠান । 
ইহার সামাজিক প্রয়োজন মানুবের ধর্মপিপাসা নিবৃত্তি করা 
ও বিশ্বশক্তির নিকট আত্মসমর্পণের দ্বারা নিজের মনে শান্তি ও স্বস্তির ভাব 
আনয়ন করা। সমাঁজের অধিকাংশ লোকই দীর্ঘদিন ধরিয়া, এই দেবালয়ের 
মাধ্যমে দেবতার নিকট পূজা ও ভক্তি নিবেদন করিয়া আসিতেছে এবং ইহা 
অনেকটা তাঁহাদের সহজাত হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ বিবাহ, পরিবার, 
পঞ্চায়েং প্রভৃতিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা চলে । 
এই সমাজস্ুষ্টির গৌড়া হইতেই শিক্ষার অভিযান স্থরু। শিক্ষার স্থান নাই 
অথচ সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে এমন কখনই হইতে পারে নী। সমাজের 
সভ্যদের মধ্যে বিশিষ্ট বিশিষ্ট ক্ষেত্রে এক্যই সমাজের 
ভিত্তি। আমরা একই ভাষার সাহায্যে মনের ভাঁব 
আদান-প্রদান করি, আঁহাঁর-বিহাঁর, পোৌধাঁক-পরিচ্ছদ ও 
অন্যান্য প্রয়োজন নিবৃত্তির ক্ষেত্রে পরস্পরে যথেষ্ট মিল আঁছে এবং এই মিলই 
যে কোন সমাজের আদি কথা । এইরূপ সামাজিক এঁক্যের ভিত্তিও শিক্ষা | 
সমাজের আঁদিতে একত্র বাস করিয়া বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভিতর 
দিয়া লোকে একরূপ শিক্ষালাভ করে; কিভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিতে 
হয়, কি পোষাক-পরিচ্ছদ পরিতে হয়, জ্যোষস্থানীয়কে কিভাবে সম্মান দিতে 
হয়, হলকর্ষণ কিরূপে করিতে হয় ইত্যাদি শিক্ষা মানুষ পরস্পরকে দেখিয়া ও 
সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকিয়া শিখিয়া লয়। এইরূপ শিক্ষাকেই 
পূর্বে পরোক্ষ বা Informal শিক্ষা বলা হইয়াছে; এবং সমীভব্যবস্থার সৃষ্টি 
হইতেই সমাজে এইরূপ পরোক্ষ শিক্ষা চলিয়। আসিতেছে । 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংগে সংগেই প্রত্যক্ষ শিক্ষার আরম্ভ । সমাজে জ্ঞানের 
ভাগারের বিশালতার সংগে জটিলতাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এই সময়েই 
প্রত্যক্ষ শিক্ষার প্রয়োজন দেখ! দেয়। বিশেষ করিয়া 
যখন লিখিত ভাঁষার সুষ্টি হইল এবং গণিতের জ্ঞানের 
কিছু উন্নতি ঘটিল, তখন লেখাপড়া এব গণিতের 
কৌশল আয়ত করিবার জন্য প্রত্যক্ষ শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন দেখা গেল! 
ফলে এই সমস্ত জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করিবার উদ্দেশ্তে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান 


নমাজ গঠনে 
শিক্ষীর অবদীন 


ব্যক্তিগত 
শিক্ষীপ্রতিষ্ঠান 


১০ শিক্ষা-নীতি | 
গড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমতঃ এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি ছিল গুরু-শিশ্তের 
প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ । প্রাচীন ভারতে পর্ডিতেরা শিক্ষাদানকে ধর্মের অঙ্গরূপে 
গ্রহণ করিতেন। শিক্ষাগ্রহণেচ্ছ ছাত্রগণ তাহাদের নিকট আসিত। দেশের 
রাজা হরতে। এই উপাধ্যায় বা পণ্ডিতদের ভূমিদান করিয়া তীহাঁদের পরিবার 
ও ছাত্রগণের ভরণপোষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। ছাত্রগণ 
উপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত পাত্তিত্যরসের দ্বারাই আকৃষ্ট হইত। এইরূপ ক্ষেত্রে 
একজন উপাধ্যায়ের অবর্তমানে তাঁহার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে চলিবে তাহার 
কোনরূপ স্থিরতা থাকে না। উপযুক্ত শিশ্য থাকিলে হয়তে| তিনি এই প্রতিষ্ঠান 
চালাইতে পারেন কিংবা অন্য কোথাও আবার অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
তুলিতে পারেন। 

প্রাচীন এখেন্সেও শিক্ষার ব্যবস্থা অনেকাংশে এইরূপ ছিল। জক্রেটিস্‌ঃ 
প্লেটো, এরিষ্টটল প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্গণ এইরূপ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই শিক্ষাদান 
করিয়া গিয়াছেন। 

বর্তমানে আমরা বিদ্যালয় বলিতে যাহা বুঝি রোমান সভ্যতার যুগে 
বিশেষভাবে তাহার স্থষ্টি হয়। রোমের সাম্রাজ্য ও সভ্যতা বহু বিস্তৃত হওয়ার 

ফলে সমস্ত রোম-সাত্রাজ্যের নাগরিকদের একই সভ্যতার 
ই অংশভাগী করিবার উদ্দেশ্যে রোম এবং রোমান সামাজোর 
বিভিন্ন অংশে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সমস্ত বি্ভালয় 

কোন ব্যক্তি-বিশেবের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান ছিল না। শিক্ষক পরিবর্তিত হইলেও 
বিদ্যালয় একস্থানে একইভাবে চলিতে থাঁকিত। ইউরোপের মধ্যযুগে 
বিদ্যালয় সাধারণতঃ চার্চের সংলগ্ন ছিল। আমাদের দেশেও মন্দির সংলগ্ন 
চতুপরাঠী বিরল নয়। সামাজিক জ্ঞানের অগ্রগতির সহিত উচ্চশিক্ষাদানের 
নিমিত্ত বিশ্ববিদ্ঠালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল 
হইতেই এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে পাই। যেমন, তক্ষশীলা, নালন্দা 
বিশ্ববিদ্যালয় ৷ 

লেখাপড়া এবং গণিত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও 
ক্রমে তাহাঁর উদ্দেন্ঠ এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হইতে লাগিল। লেখ 
এবং পড়া কৌশলমাত্র। উহাদের মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষাদানই বিদ্যালয়ের 
ব্রত হইল-__বিগ্যালয় ধর্ম এবং কষ্টির ধারক ও বাঁহকরপে পরিণত হইল । 
চারিত্রিক শিক্ষাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্তরপে পরিগণিত হইল। প্রাচীন 


শিক্ষা ও তাহার মাধ্যম ১১ 


ভারতে শাস্গ্রন্থই ছিল ধর্ম ও রুষ্টির আধার, তাই তাহাই ছিল শিক্ষার প্রধান 
বিষয়বত্ত, এবং আদর্শ গার্হস্থ্য জীবনযাপনের জন্য উপযুক্ত চরিত্রগঠন করিয়া 
7 দেওয়াই ছিল বিগ্তালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। ইউরোপের 

তরি মধ্যযুগে প্রায় একই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বিষয়বস্তও প্রায় 

একইরূপের ছিল। ইউরোপে নবধুগের (Renaissance) 

সুচনার পরে কৃষ্টি অনেকখানি ধর্মনিরপেক্ষ হইয়া পড়ে এবং প্রাচীন গ্রীস এবং 
রোমের কষ্টিকেই আদর্শরপে গ্রহণ করা হয়। ফলে শিক্ষার সহিত ধর্মের 
সম্বন্ধ কমিয়| যায় এবং প্রাচীন গ্রীন এবং রোমে সাহিত্য ও দর্শনের পাঁঠের 
উপরই বিদ্যালয়ে অধিক জোর দেওয়া হয়। 

এই সময় পর্যন্ত বিদ্যালয়ে বৃত্তি-শিক্ষাদীনের কৌন চেষ্টাই করা হয় নাই। 
বিদ্যালয়ের পাঠ্য বস্তুর সহিত প্রত্যক্ষ জীবনের তেমন ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল না। 
বিদ্যালয়ের জীবন এবং বিগ্যালয়ের আদর্শ সমাজজীবন হইতে বহু উপরে 
রাখার চেষ্ট। করা হইত। বৃত্তির জন্য কোন বিশিষ্ট শিক্ষার প্রয়োজনও 
ছিল না। প্রাচীন ভারতে সাধারণতঃ পুত্ৰপিতার বৃত্তিই গ্রহণ করিত এবং 
তাহার সাহচর্ে বৃত্তি শিক্ষা করিত। ইউরোপে মধ্যযুগে শিক্ষানবিশীই 
বৃত্তিশিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আবার সকল শ্রেণীর লোক শিক্ষার আওতার, 
মধ্যেও আসিতেন না। প্রাচীন ভারতেও শূদ্রদের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের প্রথা 
ছিল নাঁ। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমে দাঁমদের শিক্ষা-ব্যবস্থার বাঁহিরে রাখা 
হইত। ইউরোপে মধ্যযুগে ধর্মযাজকগণ এবং জমিদীরগণই সাধারণতঃ 
বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য আঁসিতেন। নবধুগের পরেও নৃতন ধনী বণিক 
সম্প্রদায় ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান, শিক্ষার্থী । ফলে বিদ্যালয়ের জ্ঞানলাভ 
করিতে জনসাধারণ সুযোগ পাইত না এবং জনসাধারণের জীবনের সহিত 
শিক্ষার কোন সম্বন্ধ ছিল না। 

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে জড় বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি, শিল্পবিপ্নব 
এবং গণতন্থের সম্প্রসারণের ফলে বিষ্ভালয়েরও পরিবর্তন হইতে লাঁগিল। 
বিদ্যালয়ের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত হইল। গণতন্ত্রকে সফল করিয়া 
তুলিতে হুইলে সকল নাগরিককেই উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে, এমনকি 
বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে ক্রমে ক্রমে গণতান্ত্রিক দেশের উদ্দেশ্য হিসাবে 
গ্রহণ করা হইবে। শিক্ষা সম্প্রদারণের দায়িত রাষ্ট্রের উপর প্যন্ত হইল। 
অপরদিকে বৃত্তির জটিলতা এত বৃদ্ধি পাইল যে, বিদ্তালয়কে বৃত্তি-শিক্ষাদানে . 


১২ শিক্ষা-নীতি 


অগ্রসর হইতে হইল। বর্তমান জগতে বিজ্ঞানের প্রাধান্তের জন্য বিদ্যালয়ে 
বিজ্ঞানের স্থান বিশেষভাবে স্বীকৃত হইল। ফলে বিদ্যালয়ের প্রকৃতি এবং ; 
পাঠ্যবস্তর আমূল পরিবর্তন সার্ধিত হইল। ধর্ম এবং কৃষ্টিকে অনেকখানি 
পরিবারের এবং সমাজের হাতে ছাড়িয়া দিয়া বিদ্যালয় ছাত্রদিগকে বাস্তব 
জীবনের জন্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতে লাঁগিল। 

বিংশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাব বিদ্যালয়ের উপরেও পড়িল ।' 
অধিক বস্ততাপ্তরিক শিক্ষার কুফল সম্বন্ধে সকলেই অবহিত হইয়া! উঠিলেন। 
আদর্শবাদ, কৃষ্টি এবং উপযুক্ত. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যতীত বন্ততাস্ত্িকতা৷ যে 
মান্গবকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে বাধ্য-_ ইহা হ্ৃদয়ঙ্বম হওয়ায় সকলে ভীত 
হইয়া উঠিলেন। অপরদিকে পরিবারে এবং সমাজে চারিত্রিক এবং কৃষ্টিসংক্রান্ত 
শিক্ষার সুযোগ দিন দিনই সংকুচিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ফলে আদর্শবাদ, 
কটি এবং চরিত্র শিক্ষার দারিত্ব গ্রহণেও বিদ্যালয়কে অগ্রসর হইতে হইল। 
বর্তমানে নিয্নলিখিত বিষয়গুলিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার অন্তর্গত করা যায়। 

১। আত্মাভিব্যক্তি এবং সামাজিক দায়িত্ব-পাঁলনের উদ্দেশ্যে প্রধান প্রধান 
কৌশল আয়ত্তকরণ। যেমন--পড়া, লেখা, গণিত ইত্যাদি। 

২। সমাজজীবনে সুখী ও সার্থক হইবার প্রয়োজনে নিম্নতম জ্ঞান অর্জন। 
'যেমন_-ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদির জ্ঞান । 

৩। আত্োন্নতি ও উপযুক্ত নাগরিকরূপে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় 
চারিত্রিক বিকাশ। যেমন--স্বাধীন চিন্তা, অধ্যবসায়, পারস্পরিক সহযোগিতা, 
দায়িত্ববোধ ইত্যাদি। 

৪। আদর্শবোধ এবং কৃষ্ি-সংক্রান্ত শিক্ষা। 

৫। বৃত্তি-শিক্ষাদান বা ভবিব্াৎ বৃত্তির জন্য ক্ষেত্র-প্রস্তকরণ। 

প্রচলিত বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কার্য সাধারণতঃ দুইটি পদ্ধতি অন্গরণের 
দ্বার| হইতে দেখা যায়। প্রথমতঃ, শিক্ষকের বক্তৃতা । শিক্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে 
শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীকে পরিবেশন করিয়া যান। 
শিক্ষকের নিকট শুনিয়া ছাত্র তাহা আয়ত্ত করে। দ্বিতীয়তঃ 
পুস্তকের সাহায্যেও জ্ঞান বিতরণ কর! হয়। কতকগুলি 
নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নের দ্বারা ছাঁত্রগণ জ্ঞানার্জন করে। প্রাচীনকালে 
যখন পুস্তক সহজলভ্য ছিল না, তখন শিক্ষক কোন বিষয় আবৃত্তি করিতেন 
এবং ছাত্রগণ তাহা বারবার আবৃত্তির দ্বারা শিক্ষা করিতেন। বিশিষ্ট বিশিষ্ট 


বিদ্যালয়ে গতানুগতিক 
শিক্ষীপদ্ধতি 
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ক্ষেত্রে শিক্ষক আবৃত্তির সঙ্গে কিছু কিছু ব্যাখ্যাও করিতেন। বর্তমানেও 
মোটামুটি সেই ব্যবস্থাই আছে। শিক্ষক বক্তৃতা দেন এবং পাঠ্যপুস্তক 
নির্ধারণ করেন। শিক্ষকের কথা এবং পুস্তকের কথা ছাত্রেরা বারংবার 
অভ্যাসের দ্বারা মুখস্থ করিয়া লয়। কিন্তু ইহাতে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। 
প্রাচীনকালে তবুও ভাল ছিল। বর্তমানে এই ব্যবস্থায় শিক্ষা আরও কম 
হইয়া থাঁকে। প্রাচীনকালে জ্ঞান অন্ততঃ শিক্ষক এবং পুস্তক-প্রণেতার 
অন্ৃভৃতিগম্য ছিল এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ শরদ্ধাপৃত ছিল। কিন্ত বর্তমানে 
শিক্ষক পুস্তক হইতে মুখস্থ করিয়া ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা করেন এবং পুস্তক- 
প্রণেতাগণ বিভিন্ন পুস্তক হইতে কতকগুলি তথ্য একত্রিত করেন মাত্র । 
অধিকন্ত ছাত্রগণও অদ্ধার সহিত শিক্ষা গ্রহণ করে না; স্থতরাং এই বক্তৃতা 
শুনিয়া বা তথ্য পাঠ করিয়া ছাত্রদের জ্ঞানের কোন উপলব্ধিই হয় না। 
কিছু পরিমাণে তথ্যমূলক জ্ঞানার্জন হইলেও ছাত্রের ব্যক্তিত্ব গঠন ঝা ব্যবহারের 
পরিবর্তন এই শিক্ষাতে হওয়া সম্ভব নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কানে 
শোনা বা চক্ষু দিয়া পড়াই শিক্ষা নয়। "স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই মানুষ 
শিক্ষা অর্জন করে। 
শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সফল করিতে হইলে বর্তমানে এমন বিদ্যালয়ের প্রয়োজন 
যেখানে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী-বি্ঠীলয় জীবনে আপন আপন অভিজ্ঞতা হইতে 
শিক্ষালাভ করিতে পারে এবং নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্থযোগ 
পাঁয়। সাঁধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় কেমন হওয়া উচিত, 
বিদ্যালয় জীবনে ইহার উত্তরে শিক্ষাবিদ্‌ ্টিফেনসন্‌ মন্তব্য করিয়াছিলেন 
আপন আপন. -_“আদর্শ বিদ্যালয় হইবে একটি গবেষণাগার, নির্জীব 
ies শ্রোতাদের প্রেক্ষাগার নয়!’ বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্গণ সেই 
একই কথা বিভিন্ন ভঙ্গিতে বলিয়াছেন £ “The School 
Will select and represent the best of the society.”—বিদ্ঠালয়কে 
এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যে, শিক্ষাধিগণ যেন ইহাকে একটি ছোটখাট 
সুন্দর সমাজ-রূপে ভাবিতে পারে এবং ইহার ভিতর স্বচ্ছন্দভাবে বাস করিতে 
পাইয়া, এই সমাজে ছাত্র এবং শিক্ষকের পারস্পারিক আদান-প্রদানের ভিতর 
দরিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারে। $ 
আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সমষ্টিমীত্রই সমাজ নয়; তাহা অনেক 
সময় জনতাঁরই নামান্তর ।' বিদ্কালয়ে শিক্ষীিগণ যখন প্রথম আসে তাঁহাদের 


১৪ শিক্ষী-নীতি 


মধ্যে সেই সময়ে কোন সমাজ-বন্ধন গড়িয়া ওঠে না। তাহার! বিভিন্ন পারিবারিক 
পরিবেশ হইতে বিভিন্ন অভ্যাস ও ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা প্রভৃতি লইয়া আনে! 
তাঁহাদের মধ্যে সাধারণ উদ্দেশ্য বলিতে তখন কিছুই থাকে না। শিক্ষকের 
ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। কিন্তু বিদ্যালয়ের সভ্য হইয়া তাহাদের 
পারস্পরিক সদ্বন্ধ-স্থাপন সহজ হইয়া যায়। ক্রমশঃ তাহারা বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্তাকে 
“নিজের উদ্দেগ্ত বলিয়া গ্রহণ করে ও বিগ্ভালয়রূপ সামাজিক প্রতিষ্ঠানে নিজেদের 
স্থান ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয় ৷ বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাই তাহাদের 
স্বকীয় অভিজ্ঞতায় পরিণত হয় এবং ইহার মাধ্যমেই শিক্ষা অগ্রপর হয় । আমা- 
দের মনে রাখিতে হইবে ষে, বিগ্ভালযন-নমাঁজ একটি স্থনিয়ন্ত্রিত সমাজ । ইহার 
প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, যথ!--শ্রেণী, পাঠাগার, সংঘ প্রভৃতি বিশিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া 
সৃষ্টি হইয়াছে । হৃতরাং এই সমাজের মধ্যে কাজ করিয়া ইহার প্রতিষ্ঠানগুলির ॥. 
ভিতর দিয়া শিক্ষার্থী যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহা বিদ্যালয়ের উন্দেশ্যদাধনে | 
সাহায্য করে। বিদ্যালয়কে সথসংঘত ও স্ুনিয়ন্ত্রিত সমাজরপে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে পারিলে ছাত্রদের শিক্ষার 'জন্য আর স্বতন্্ভাবে চিন্তিত হইতে হয় না। 
যে বিদ্যালয়ে সামাজিক অনুভূতি যত কম তাহাদের পারস্পরিক আদান-প্রদান 
ততই ব্যাহত হয় ও শিক্ষীকার্যও সুষ্ট ভাবে পরিচালিত হয় না। আমাদের 
প্রচলিত বিদ্যালয়গুলিতে এই পারস্পরিক আদান-প্রদান ও গ্রীতি-বন্ধনের ' 


অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু বাঁ্য-বাঁধকতার মধ্য দিয়া বিষ্ভালয়-সমার্জ 
কখনও টিকিয়া থাকিতে পারে না । 


কিভাবে বিদ্যালয়ে সামাজিক জীবন গড়িয়। উঠিবে 

, তাহা হইলে দেখা যায় আধুনিক যুগে বিদ্যালয় একটি স্থনিয়ন্ত্রিত সমাজের 
ক্ষুদ্র সংক্ষরণ-বিশেষ | প্রত্যেক ছাত্রেরই এই সমাজের প্রতি যথাযথ কর্তব্য 
আছে। ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েই ইহার সভ্য এবং ইহার উন্নতি ও 
অবনতির জন্য দায়ী । ইহার সুযশ বা অপযশ তাহাদের উপরই নির্ভর করে। 
বিদ্যালয়ের সভাগণ, ছাত্র এবং শিক্ষক যাহাতে দৃঢ় সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হু 
তাঁহার চেষ্টা প্রথম হইতেই করা প্রয়োজন । 

একাত্মান্ভূতি সমাঁজ-জীবনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। বিদ্যালয়ের 
পোষাক (School uniform) এবং বিদ্যালয়ের সঙ্গীত উহ জাগরিতত 
করিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রের মধ্যে প্রত্যর্ : 


॥ 
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পরিচয় নাও থাকিতে পারে, কিন্তু পোষাক দেখিলেই আপন সমাজের 
লোককে চিনিয়া লওয়া যায় এবং তাহার প্রতি এক বিশিষ্টরূপ আত্মীয়তা- 
বোধ জীগ্রত হয়। বিদ্ধালয়ের বাহিরে বা কোন অন্ঠান-বিশেষে 
যখন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র একত্র হয় তখন এই অন্তভূতি বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করা যাইতে পারে। তাই প্রতি বিগ্ভালয়েই বিদ্ঠালয়-পোষাঁক 
প্রবর্তন কর! বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ইহা আমাদের অভিভাবকদের আধিক 
সঙ্গতি, দেশের আবহাওয়ার প্রতি দৃষ্টি ও রুচিবোধের সামন্তস্ত রাখিয়া এবং 
সামাজিক রীতি-অন্গশীমন প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া প্রবতিত হওয়া 
প্রয়োজন । বিদ্যালয়ের পোষাক ব্যতীত বিগ্যালয়সন্দীতও বিদ্যালয়ের 
প্রতি আনুগত্য এবং ভালবাসা জাগাইয়। দিয়া ইহার সভ্যদের মধ্যে একাত্মবোধ 
জাঁগরিত করিতে. সাহায্য করে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের নিজ সঙ্গীত থাকা 
ভাঁল। ইহা বিদ্যালয়ের পূর্ব গৌরব, আদর্শ, আশা-আকাজ্া এবং সভ্যদের 
জীবনে বিদ্যালয়ের স্থান প্রভৃতির বর্ণনা দারা _ ছাত্রদের মনে বিদ্যালয়ের প্রতি 
ভাঁলবাঁপা, উহার এঁতিহের প্রতি অদ্ধা' এবং আদর্শ, আশা-আকাজ্ষীর 
প্রতি আনুগত্য জাগরিত করিয়া উহার সভ্যদের এক বিশিষ্ট একতার বন্ধনে 
বাঁধিয়া দেয়। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতি ছাত্রদের ছবি এবং পরিচয়, এবং 
মধ্যে মধ্যে নানাভাবে বিদ্যালয়ের মধ্যে তাঁহাদের সংগে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ এই 
উদ্দেশ্যকে সাহায্য করে। বিদ্যালয়ের আদর্শ এবং তাহা পূর্ণ করিবার জন্য 
বিভিন্ন কার্ষের ছবি তুলিয়া তাহা ছায়াছবি বা Projector-এর সাহায্যে 
প্রদর্শন করা হইলে ছাত্রের! বিদ্যালয়ের আদর্শ এবং কার্ধপদ্ধতি সহজে গ্রহণ 
করিতে পারে। 

পরস্পরের সহিত মিলিয়। কার্ধের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে সমীজ- 
বন্ধন এবং একতাঁবোধ ঘনিষ্ঠ হয় । বিদ্যালয়ের প্রতিশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে এবং 
বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রদের মধ্যে এইরূপ কার্ধের প্রচুর সুযোগ থাকা আবশ্তক। 
পাঠ্যবিষয় এবং Co-curricular উভয় কার্ধেই এই স্থযোগ দেওয়া প্রয়োজনীয় ৷ 

বিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পরস্পরের সম্বন্ধ নিয়গ্রিত হইলে একাত্মবোধ 
সহজতর হয়। বিদ্ঠালয়-দমাজ কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রিত সমাজ নয়_গণতাঞ্জিক 
সমাঁজও বটে। এই বোধ ছাত্রদের মধ্যে জাগাইতে হইলে রাষ্ট্রের নাগরিকের 
মত তাহারাও বিদ্যালয়ের সক্রিয় সভ্য এবং বিদ্যালয় তাহাদের প্রয়োজন- 
নিবৃত্তি এবং মঙ্গলের জন্য পরিচালিত হইতেছে এই বিশ্বাস আনিতে 
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হইবে। বিগ্ালয়-পরিচালনা সর্বদ| শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় হওয়াই ভাঁল। 
তাহাদের কর্মক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বে আমাদের আস্থা রাখা প্রয়োজন। আমরা 
শিক্ষকগণই যে ছাত্রদের ভালমন্দের শ্রেষ্ঠ বিচারক তাহা সব সময় হয়তো ঠিক 
নয়। যে সমাজ নিজের সভ্যদের উপর নির্ভর করিতে পারে না তাহার নিজের 
মধ্যেই গলদ আছে বুঝিতে হইবে । স্থৃতরাং বিদ্যালয় সমাজের সভ্যদের হস্তে 
বিভিন্ন কর্মের দায়িত্ব অর্পণ করিতে হইবে। এই দায়িত্ব তাহারা পাইবে 
নির্বাচনের মাধ্যমে। এই নির্বাচন গণতান্তিক প্রথায় ভোটের সাহায্যে হওয়া 
আবশ্যক এবং নির্বাচিতের নাম দেওয়া যাইতে পারে নায়ক বা মন্ত্রী_যেমন, 
শ্রেণীনায়ক, প্রধান নায়ক, সংস্কতি-নায়ক, সাফাই-নায়ক ইত্যাদদি।. এই 
নায়ক বা মন্ত্রীরা যাহাতে স্বেচ্ছাচারী হইয়া না উঠিতে পারে তাহার জন্যও 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যবস্থ। থাকা উচিত। বিদ্যালয়-সমাজ পরিচালনার 
দায়িত্ব ছাত্রদের মধ্যে যতবেশী বন্টন করিয়| দেওয়া যায় ততই ভাল। নির্দিষ্ট 
সময়ে নায়ক পরিবর্তন হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়, আজ যে আজ্ঞাকারী কাল 
দে আজ্ঞাবাহক__এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যেই গণতান্ত্রিক সমাজ উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতে পারে। সমগ্র বিদ্যালয়ের জন্য একটিমাত্র গণতান্ত্রিক সংস্থা 
থাকিলে চলিবে না। বিদ্যালয়ে যেখানেই সমষ্টিগত কাজ ( Group life ) 
সেখানেই তাহা গণতান্ত্রিক পন্থায় নিয়ন্ত্রিত হইবে। যেমন বিদ্যালয়ের শ্রেণীতে 
শ্রেণীতে গণতান্ত্রিক নির্বাচন-ব্যবস্থা। থাকিবে। এইভাবে বিদ্যালয় পরি- 
চালনায় স্বায়ত্রশাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী স্বাধিকার ও অপরের 
প্রতি কর্তব্য-স্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিবে। দায়িত্বপালনের সুযোগে তাহারা 
পরম্পরের প্রতি সহযোগিতাসম্পন্ন ও সহাম্ভূতিসম্পন্ন হইবে । অপরের সুবিধা- 
অন্থবিধার প্রতি লক্ষ্য করা, নিজের পালার জন্য অপেক্ষা করা, নায়ক বা 
মন্ত্রীকে মান্য করা-__এই বিবিধ চারিত্রিক গুণের বিকাশ এইভাবেই হওয়া 
সম্ভব এবং ইহাই যথার্থ শিক্ষা । বিদ্যালয়ে গণতন্ত্রের এই ক্ষুদ্ররপটির মধ্যেই 
তাহাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রিক জীবনের কুত্রপাত হইবে। 

বিগ্ঠালয়ের দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতি ও জীবনযাত্রার প্রণালীও ছাত্র-শিক্ষকের 
পারস্পরিক প্রয়োজন ও সম্মতির ভিত্তিতে গঠিত করা কর্তব্য । দৈনন্দিন 
করমস্থচী, পাঠ্যক্রম, নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা সমস্তই পারস্পরিক প্রয়োজন ও 
সম্মতির উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক সমাজের সভাদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা 
দ্বারাই ভাবের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের শ্রেণীতে শিশুরা 
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মেলামেশার স্থযোগ পায়, কিন্ত শ্রেণীর বাহিরেও বিভিন্ন শিশুদের মেলামেশার 
স্থযোগ করিয়া দেওয়া প্রয়োজনীয় । এইজন্য মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে সভা, 
উতৎসবানুষ্ঠীন, অভিনয়, প্রদর্শনী, বনভোজন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা কর্তব্য । 
এইরূপ উতসবানুষ্ঠীনে স্থানীয় অধিবাঁপীদের নিমন্ত্রণ করিয়া বৃহত্তর সমাজের 
সহিত সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়। ইহার অন্ত একটি দিকও আছে; অতিথি 
অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করা, মান্য করা ও আদর-আপ্যায়ন করাও ছাত্র- 
ছাত্রীরা শিখিয়া লইতে পারে । 

এইভাবে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কর্মের স্থান রাখিয়| প্রত্যেকটি, ছাত্রকে এই 
কর্মে অংশগ্রহণের স্থযোগ দিলে ইহার সমীজ-জীবনের সহিত তাহারা “একাত্ম 
হইয়। গড়িয়া ওঠে । 


পরোক্ষ শিক্ষায় পরিবারের অবদান 
শিক্ষাক্ষেত্রে যদিও প্রত্যক্ষ শিক্ষার (বিগ্ভালয়ের শিক্ষা ) অবদান অধিকতর 
স্বীকৃত, তবু প্রত্য্ শিক্ষা, অপেক্ষা পরোক্ষ শিক্ষাই আমরা অর্জন করি অধিক। 
আমর! জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা হইতেই শিক্ষীগ্রহণ করি | সমাজ-জীবনে 
আমাদের অভিজ্ঞতা কতকগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া হইয়া 
থাঁকে। পরিবার এইরূপ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ৷ . 
পরিবারই আমাদের সর্বপ্রথম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। আমরা প্রত্যেকেই 
কোন একটি পরিবাঁর-বিশেষে জন্মগ্রহণ করি এবং দীর্ঘদিন ধরিয়া পরিবারই 
আমাদের জীবনের প্রধানতম সামাজিক পরিবেশ স্থষ্ট 
প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান_ করে এবং ইহার ভিতর দিয়াই আমরা জীবনের সাধারণ 
হস প্রয়োজনগুলি নিবৃত্তি করি। পরিবারের রূপ বা গঠন- 
পদ্ধতি এক না হইলেও এমন কোন সমাজ কল্পনা করা যায় না যেখানে 
পরিবারের স্থান নাই। আমরা নিজেদের এক বিশেষ পরিবারভুক্ত জানিয়! 
মানসিক নিরাপত। অনুভব করি এবং আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজিয়। পাই; 
পরিবারের মধ্যে বান করিয়া আমরা দায়িত্বপালনের শিক্ষাও গ্রহণ করি। 
যদিও শিক্ষাদান পরিবারের উদ্দেশ্য নয়, তৰু শিক্ষাদানের ক্ষমতা ইহার 
মত আর কোন প্রতিষ্ঠানের নাই। কেন না৷ পারিবারিক সম্বন্ধের ভিতর 
দিয়া মাঁচ্ষের ব্যবহারের পরিবর্তন সহজেই হইয়া থাকে। একই পরিবারভূক্ত 
সদস্তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হইয়া! থাকে । পরস্পরের প্রয়ৌজন- 
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নিবৃত্তির ভিতর দিয়া পারিবারিক সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠে। পরিবারের মধ্যে 
ভালবাসা এবং সন্ভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্তমান থাকে । পরিবারের সভ্যগণ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে একইভাবে এবং একই আদর্শে উদ্দ্ধ 
হইয়া একইরূপ কর্মে ব্রতী হয়। ফলে অতি সহজেই পরি- 
বারের সদশ্তরা পারিবারিক আদর্শ ও রীতি-নীতি গ্রহণ, 
করে, একের দ্বারা অপরে অতি সহজেই প্রভাবাস্বিত হয়। তাই পরিবারকে; 
এক হিসাবে শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র বলা যাইতে পারে । আমাদের দেশের 
পরিবার সম্বন্ধে উপরিউক্ত কথাগুলি বিশেষভাবে প্রযোজা । এখনও আমাদের 
পারিবারিক জীবন পারস্পরিক সহ, গ্রীতি ও ত্যাগের ভিতর দিয়া গঠিত। 

একদিন শিক্ষার সকল দাঁয়িত্ই পরিবারের ছিল। চরিত্রগঠন, সামাজিক 
রীতি-নীতি, শিক্ষা, ধর্মভাবে প্রণোদিত করা, প্রাথমিক শিঙ্ষা__এমনকি বৃত্তি- 
শিক্ষাও পরিবারের দায়িত্বে ছিল। আমাদের দেশে 
প্রত্যেক পরিবারেরই এক একটি বিশিষ্ট ধারা ছিল।. 
পরিবারের মধ্যে বাস করিয়া, পিতামাতা, জ্যেষ্ঠ ল্রাতা-ভগ্নী প্রভৃতির উপদেশ 
ও উদ্দাহরণে এবং পারস্পরিক মেলামেশায় পরিবারের সভ্যগণ সেই ধারা | 
গ্রহণ করিত। পারিবারিক পৃজা এবং অর্চনায় যোগদান করিয়া, কুলগুরু 
হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধর্মাচরণ সম্বন্ধে জ্ঞান জয়াইত। আবার পারিবারিক 
কোন সামাজিক অন্ষ্ঠানে (যেমন-_বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদিতে) যোগ দিয়া 
সামাজিক আচার, নীতি প্রভৃতি শিক্ষ| করিত। অপরদিকে অনেক সময়ে 
পিতামাতার নিকটেই শিশুর হাতেখড়ি হইত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুত্র পিতার ্‌ 
বৃত্তি গ্রহণ করিত এবং তাহার সাহচর্ধে এ বৃত্তি-সন্বন্ধে শিক্ষালাভ করিত 
বর্তমানে পরিবারের হাত হইতে শিক্ষার দায়িত্ব অনেক্থানি চলিয়া গিয়াছে। 
ইহার শিক্ষাদান ক্ষমতা আর ততখানি নাই। প্রত্যক্ষ শিক্ষার দায়িত্ব বিদ্যালয় 
গ্রহণ করিয়াছে। বৃতি-শিক্ষাদদানের জন্যও বিভিন্নরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত 
হইয়াছে। সামাজিক আচার, নীতি, শিক্ষার দায়িত্বও অনেকখানি বিভিন্ন সংঘ 
বা সার্বজনীন সামাজিক আহুষ্ঠানিকের উপরেই পড়িয়াছে। ধর্মশিক্ষার সুযোগও 
পরিবারে পূর্বের মত নাই। পরিবারের পরিধি পূর্বাপেক্ষা সংকীর্ণ হইয়াছে এবং 
পরিবারের সভ্যদের সম্পর্ক আর পূর্বের মত ঘনিষ্ঠ নাই। এমনকি সর্বদা ' 
সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণও হয় না। তবু বর্তমান যুগে পরিবারের ভিতর দিয়া ' 
নিয্নলিখিতরূপে শিক্ষা হইয়া থাকে। 


পারিবারিক 
শিক্ষার গুণ 


পারিবারিক শিক্ষা 


শিক্ষা ও তাহার মাধ্যম ১৯ 


(১) পিতামাতার, ভাইবোনদের মধ্যে ভালবাসার আদান-প্রদানের মধ্য 
দিয়া শিশুর অনুভূতির বিকাশ ও চরিত্রের স্থৈর্য সম্পাদিত হইয়া থাঁকে। 
(২) পিতামাতার আদর্শ, ব্যবহার খিশুমনে প্রগাঁ ছাপ ফেলে এবং শিশু 
তাহা অনুকরণ করে। ফলে আদর্শবাদ ও চরিত্রগঠন শৈশবে অনেকখানি 
পরিবারের মধ্য দিয়া হইয়া থাকে। (৩) এখনও আমাদের দেশে পরিবার 
অনেকখানি সামাজিক মিলনক্ষেত্ররপে কাজ করিতেছে। স্থতরাং সামাজিক 
রীতি-নীতি-শিক্ষাও বহুলাংশে পরিবারের সাহায্যে হইয়া থাকে। 


প্রত্যক্ষ শিক্ষার ধর্ম ও দেবায়তন 

সকল দেশে সকল যুগেই ধর্ম এবং দেবায়তন শিক্ষার একটি মাধ্যম হিসাবে 
পরিগণিত হয়। বস্তুতঃ, ধর্ম এবং দেবায়তনই সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা 
করে। প্রায় প্রত্যেক দেশে প্রত্যক্ষ শিক্ষা সর্বপ্রথম ধর্মকেন্দ্রিক ছিল। 
ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়| শান্্াদি-শিক্ষীর জন্য উপাধ্যায়গণ চেষ্টা করিতেন। 
ইউরোপে মধ্যযুগে প্রত্যক্ষ শিক্ষার ভার পূরাপুরিভাবে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের উপর 
ন্যস্ত ছিল। আজও ভারতে কিংবা অন্যান্ত দেশে ধরমপ্রতিষ্ঠান দ্বারা 
পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের অভাব নাই। 


পরোক্ষ শিক্ষায় ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অবদান 

প্রত্যক্ষ শিক্ষা অপেক্ষা পরোক্ষ শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও দেবায়তনের 
প্রয়োজন অত্যধিক । বিশেষ করিয়া ধর্মই আমাদের নীতিবাদের কেন্দ্র। ধৰ্ম - 
_ শিক্ষাকে এবং নীতিশিক্ষাকে অঙ্কাঙ্গী বলিলেও ক্ষতি নাই । 
নীতিশিঙ্ায় ধর্মের বর্তমান যুগে নীতিকে যদিও ধর্ম হইতে বিচ্ছিয করিয়া দেখা 
৫ হয় তথাপি নীতিকে সাধারণতঃ ধর্মের সহিত সম্পর্কহীন বলা 
চলে না । ফলে নীতিশিক্ষায় ধর্ম এবং দেবাঁয়তনের অবদান অত্যধিক । ধর্ম- 
শিক্ষার ব্যবস্থাকে নীতিশিক্ষার ব্যবস্থাও বলা যাইতে পারে। ধর্মসন্বন্ধীয় সাহিত্য 
এমনভাবে রচিত হইয়াছে যে, তাহার পাঠ এবং প্রচারের ভিতর দিয়া নীতিশিক্ষা 
হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরপ আমাদের বেদপাঠ, পুরাণপাঠ, কথকতা ইত্যাদির 
উল্লেখ কর! যাইতে পারে। ভারতববে ধর্মশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল এবং কুলগুরু 
তাঁহার বিশিষ্ট মাধ্যম ছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক নরনারী দীক্ষাগ্রহণ করিতেন 

এবং তাঁহার ফলে গুরুর সংগে তাঁহাদের ব্যক্তিগত সন্বন্ধ স্থাপিত হইত। 


শিক্ষী-নীতি 


তন, মঠ এবং বিশেষ বিশেষ তীর্থক্ষেত্র অনেকটা একইভাবে 
ধর্ম ও নীতিশিক্ষার কাজে অংশ গ্রহণ করিত ৷ দেবালয়ে, মঠে এবং 
তীর্থক্ষেত্রে লোকে বিশেষভাবে ধর্মপাঠাদি শুনিতে ও 
সাধুসন্তদের উপদেশ গ্রহণ করিতে যাইত | দেবালয়, মঠাঁদি 
এবং তীর্থক্ষেত্রগুলিতে বিশেষ বিশেষ সময়ে ধর্মানুঠানের 
ব্যবস্থা থাকিত। লোকে ইহাতে অংশগ্রহণ করিয়া ধর্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা এবং 
অনেকখানি সামাজিক শিক্ষাও লাভ করিত। জাতির ইতিহাস, এঁতিহ এবং 

কষ্টিপ্রচারেও দেবায়তনের স্থান অস্বীকার করা চলে না। 
বর্তমান পরিবতিত সামাজিক পরিস্থিতিতে ধর্ম ও দেবায়তনের শিক্ষাকে 
অবহেলা করা চলে না । ভারতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলি, যথা হিন্দু, মুসলমান, 
শিখ ও খৃষ্ধর্ম এখনও আমাদের ধর্ম ও নীতিশিক্ষাকে 

শিক্ষায় দেবায়তন 

ইনি বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিতেছে । নীতিশিক্ষায় ধর্মের 
প্রভাব ভারত হইতে কোন কালে লুপ্ত হইবে বলিয়| মনে 
হয়না। কখন কখনও সামাজিক নীতি ও ধৰ্মনীতিতে ছন্দ উপস্থিত হইতে 
পারে। যেমন কোন ধর্মই জাতিভেদ প্রথার উল্লেখ করে নাই । কিন্তু সমাজ 
নিজ প্রয়োজনে ইহার স্থষ্টি করিয়াছে । তবে আশা করা যাইতেছে যে, সমাজ 
এবং ধর্ম পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া অঙ্গাঁদ্দিভাঁবে চলিবে । 
ধর্মের মধ্যে দীর্ঘদিনের যে ক্লেদ সঞ্চিত হইয়াছে তাহ। বিদূরিত হইবে এবং; 
জাতির শিক্ষায় ধর্ম ও দেবায়তন তাহার প্রকৃত স্থান গ্রহণ করিবে। তাহা 
না! হইলে জাতীয় চরিত্রের বিকাশে যে বিশ্ন ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই ৷ 
ধর্মাষ্টান সামাজিক অনুঠানও বটে-_কীর্তন, কথকতা প্রভৃতির ভিতর দিয়া: 
কৃষ্টিগত শিক্ষাও অনেকখানি হইতে পারে । 


দেবায়তন প্রভৃতির 
মাধ্যমে শিক্ষা 


পরোক্ষ শিক্ষার মাধ্যমরূপে সংঘ ও যুব আন্দোলন 
পূর্বেই বলা হইয়াছে মাস্থবে মানুষে মেলামেশা এবং ভাবের আঁদাঁন- 
প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষা সংঘটিত হইয়া থাকে । যেখানে মানুষ বিশেষ 
উদ্দেশ্য এবং উন্নততর আদর্শ লইয়া মিলিত হয় এবং পম্পরের মধ্যে সহযোগিতা 
ও ভাবের আদান-প্রদান করে সেখানে শিক্ষার মহাক্ষেত্র হইয়া দীড়ায়। বর্তমান 
সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘকে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান বল! যাইতে পারে। 
বিশেষ কোন আদর্শ বা কোন বিশেষ কার্যে আগ্রহ-এইসব সংঘের ভিত্তি 


শিক্ষা ও তাহার মাধ্যম ২১ % 

যেমন-_ সুস্থ সবল শরার গঠনের নিমিত্ত ব্যায়াম সমিতি, আঁবার সমাজ-সেবার ! ] 
আদৰ্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া, গঠিত হয় পলীমঙ্দল সমিতি । এইরূপ সংঘের সভ্যগণ 
একই উদ্দেশ্য বা একই বিষয়ে আগ্রহের দারা প্রভাবাদ্বিত হইয়া সংঘে যোগ- 

দান করে ও সংঘের আইন-কানুন এবং ক্রিয়াকলাপাদি ও 

উদ্দেশ্য দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সংঘের সভ্যগণ 
পরস্পরের মধ্যে পরিচিত নাও হইতে পারে এবং তাহীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে 
থাকিতে পারে; তথাপি সংঘের প্রত্যেক সভ্যের দারা নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ও 
এক আদর্শের অনুসরণের ফলে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটে ও 
একই ধারায় তাহাদের চরিত্রগঠন হইয়া থাকে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
এইরূপ সংঘ আমাদের দেশে অনেকটা নূতন, কিন্তু দিন দিনই ইহাদের সংখ্যা 
বৃদ্ধি, পাইতেছে এবং ভবিষ্যতে ইহার প্রনার আরও বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই। 
পরোক্ষ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সমস্ত সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের অবদান সামান্য নয়। 
নৃষ্টাপ্তন্বরূপ এই ক্ষেত্রে হিন্ুস্থান স্কাউট সংঘ, এন. সি. সি” আনন্দমেল! প্রভৃতির 
উল্লেখ কর! যাইতে পারে। ° 

শিক্ষাক্ষেত্রে যুবসংঘের প্রয়োজন বিশেষভাবে স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। 

বয়ঃসন্ধিক্ষণই চরিত্র-শিক্ষার প্ররুষ্ট সময়। এই সময় বালক-বালিকারা 
আঁদর্শপ্রবণ হইয়া ওঠে । আদৰ্শ-বিশেষে প্রণোদিত হইয়া! 
কোন যুবসংঘের সভ্যরূপে কাঁজ করার ফলে তাহাদের চরিত্র 
অনেকখানি অনুরূপ আদর্শে গড়িয়া উঠিতে থাকে। এইরূপ আন্দোলন বিদ্যালয়ের 
সংগে সংযুক্ত থাকিয়া চরিত্র-শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ 
হয়। দুঃখের বিষয় বর্তমানে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি যুব আন্দোলনের 
উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সীধনের জন্য 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজ নিজ যুব আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা 
করিতেছে । শিক্ষাক্ষেত্রে ইহা নিতান্ত অভাবনীয় । সমীজ-সেবা৷ বা সাংস্কৃতিক 
উন্নতি যুব আন্দোলনের ভিত্তি হওয়া উচিত । 


সংঘ 


যুবদংঘ 


চলচ্চিত্র, বেতার ও সংবাদপত্র_পরোক্ষ শিক্ষায় 
ইহাদের অবদান 

গণতান্ত্রিক রাষ্টে প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষার ব্যবস্থা থাক! অপরি 

শিক্ষা ব্যতীত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হুষ্ভীবে পরিচালিত হইতে পাঁরে 


sue & ৪১ ছা, উড ॥ কী. 
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২২ শিক্ষা-নীতি 


সামাজিক আদর্শে সর্বসাধারণের বিশ্বাস ব্যতীতও শিক্ষার অন্য ব্যাঁপকতর 
মাধ্যমের প্রয়োজন । আধুনিক বিজ্ঞান আমাঁদের এই সমস্তা-সমাধানে বিশেষ- 
ভাবে সাহাষ্য করিয়াছে । জন-চেতনা জাগ্রত করা এবং তাহাদের জ্ঞানোন্মেষ 
ও চরিত্রগঠনের নিমিত্ত চলচ্চিত্র, বেতার ও সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । এই 
প্রতিষ্ঠানগুলির জনপ্রিয়তা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। সমাজের প্রাণকেন্দ্র 
গ্রামেও ইহার বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। এই মাধ্যমগুলি একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে 
লক্ষ লক্ষ লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। শিক্ষামূলক, সমীজ- 
নীতিমূলক ও কৃষ্টিমূলক চলচ্চিত্র আনন্দের সংগে সংগে জনসাধারণের মনে 
গভীর ছাপ ফেলিতে সক্ষম হয়। বাস্তবজীবনের ছবি, মান্সুষের ভুলক্ৰটি ও 
তাহার ফলাফল এবং এই সমস্ত ভুলক্রটির সমাধানের উপায় যখন দৃষ্টির সম্মুখে 
তুলিয়। ধরা যায়, তাহা পরোক্ষভাবে মানুষের মনে গভীর ছাপ ফেলে। তবে 
এইসব চিত্র যদি কু-অভিসদ্ধিমূলক হয়, তাহা শিক্ষাজগতে বিষময় ফল প্রদর্শন 
করে। জ্তরাং চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানও স্থনিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজনীয় ৷ 

চলচ্চিত্রের ন্যায় বেতাঁরও শিক্ষীগতে এক বিরাট অংশ গ্রহণ করিয়া আছে। 
বেতারে বিভিন্ন শিক্ষামূলক বক্তৃতা, ছোটদের আসর, মহিলাদের জন্য বিশেষ 
আসর ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের জন্য বিভিন্ন আসর এবং নৃত্যগীত, 
অভিনয় ইত্যাদির আয়োজনের মধ্য দিয়া সমস্ত দেশেই ইহা শিক্ষা, সংস্কৃতি, 
সহযোৌগিতাবোধ ইত্যাদি প্রচারে সমর্থ হয়। এক কথায় বলিতে গেলে সুষ্ঠ 
বেতার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অবদান শিক্ষাজগতে অতুলনীয়। বর্তমানে 
বিশেষভাবে বিদ্যালয়ের বাঁলক-বাঁলিকাদের জন্য 3০০01 Broadcast-এর 
ব্যবস্থা হইয়াছে। চলচ্চিত্র ও বেতারের ন্যায় সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানও তাহাদের 
নানাকার্ধের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-শিক্ষা, চরিত্রশিক্ষা ও সংস্কৃতি- 
শিক্ষা দিতে সমর্থ হইতে পারে। পরোক্ষ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহাদের অবদান 
অসামান্ত। এইসব প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র ব্যক্তিগত শিক্ষা বা! মুষ্টিমেয় ব্যক্তির 
শিক্ষার ব্যবস্থা করে না, ইহা সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করে। 
জনগণের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে এই এ্তিষ্ঠানগুলির তুলনা নাই। 


শিক্ষার মাধ্যমরূপে সমাজ 


সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকারিতা ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহাদের 
স্থান সম্পর্কে উপরি-উক্ত আলোচনাতে দেখা যায় যে, সমাজই শিক্ষার একমাত্র 


শিক্ষা ও তাহার মাধ্যম ২৩ 


মাধ্যম। সমাজে বসবাসের দ্বার আমরা শিক্ষালাভ করি। এইজন্য অনেক 
সময় আমর! মানুষের দৃষ্টিভংগিতে কিংবা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এক সমাজ হইতে 
অন্য সমাজের মধ্যে পার্থকা দেখিতে পাই। নাগরিকদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে সমাজ 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে। যে সমাজে এইরূপ 
প্রতিষ্ঠান বহু ব্যাপক এবং উপযুক্তরূপে স্থনিয়স্তিত সেই সমাজেরই শিক্ষা দিবার 
ক্ষমতা তত অধিক। সমাজ জীবনের প্রতিটি তুচ্ছ কার্ধের ভিতর দিয়া আমরা 
শিক্ষালাভ করি। স্থুনিয়ন্ত্রিতি সমাজে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই বিশেষভাবে 
পরিকল্পিত এবং ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত। অন্যদিকে যে সমাজে এক প্রতিষ্ঠানের 
সংগে অপর প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধভাব থাকে সেই সমাজে শিক্ষা পদ্ধ হইয়া 
পড়ে। যেমন অনেক সময় দেখা যায়, বিদ্যালয়ের শিক্ষাথিগণ সহযোগিতাকে 
জীবনের উন্নতির পথে প্রধান সহায়রূপে গ্রহণ করিতে শিক্ষ। করে। কিন্ত 
যখন তাহাঁরা জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠীনগুলির 
মধ্যে অনবরত প্রতিযৌগিতাই দেখিতে পাঁয়। প্রতিযোগিতা ছারা ব্যক্তি ধনে- 
মানে, সম্পদে বড় হইয়া ওঠে । এই যে সমাজের প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে আদর্শের 
বিরোধ তাহাতে শিক্ষা বাঁধা পায়__মানুষ সত্যকে কোন সময়েই গ্রহণ করিতে 
পারে না; আবার সমাজও স্থন্দর ও সুখী হইয়! গড়িয়া উঠিতে পারে না। 

আবার যে সমাজের ক্রিয়াকলাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থহীন সেই সমীজের 
শিক্ষাও পঙ্গু হইয়া পড়ে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং তাঁহার বাধা-নিষেধ 
যদি সমাজের সভ্যদের প্রয়োজন-নিবৃত্তির সহায়ক না হয়, তবে সামাজিক 
কাৰ্য্যকলাপ অর্থহীন হইয়া পড়ে। 


অনুশীলনী 


১। শিক্ষা বলিতে কি বুঝায় ? প্রত্যক্ষ শিক্ষা! ও পরোক্ষ শিক্ষার স্বরূপ কি? শিক্ষার 
একটি পরিপূর্ণ সংজ্ঞ| নির্দেশ করুন । 

২। সমালোচনা! করুন £_জ্ঞানার্জনই শিক্ষা নহে।' “নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্য দিয়া। জ্ঞীনলাভই 
শিক্ষা, নহে ।' ‘শিশুর উপর বয়স্কদের প্রভাব শিক্ষা নহে ।' 

৩। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবার, ধর্মপ্রতিষ্ঠান, যুব আন্দোলন, বেতার, চলচ্চিত্র ও সংবাদপত্ৰ 
প্রতিষ্ঠান_ইহাঁদের অবদান কি? 

৪। শিক্ষায় বিদ্যালয়ের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করুন। 

৫। বিদ্যালয় একটি সমাজ বলিতে কি বুঝায়? কিরপে বিদ্যালয়কে একটি শিক্ষাপ্রদ 
সমাঁজরপে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা কর! যাইতে পারে? 


ছিতভীম সভি্ছেদ 


শিক্ষার উদ্দেশ্য 


“The aim of education is to make man grow. It is man- 
making education all round, that we want.” 


— Swami Vivekananda. 


পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, মন্ন্-জীবনে শিক্ষার শেষ নাই। জীবনের 
প্রতি মুহূর্ত, প্রতি অভিজ্ঞতা আমাদের নিকট নৃতন নৃতন শিক্ষা আনিয়া 
শিক্ষা্গেত্র . দিতেছে। কিন্তু শিক্ষার প্রকার ভেদ আছে। আমরা 
উদ্দেশ্যের গুরুত্ব ইশিক্ষী ও কুশিক্ষার পার্থক্য করিয়া থাকি। কিন্তু কাহাকে 
ন্শিক্ষা বলে,” কাহাকে কুশিক্ষা, বলে তাহা বুঝিয়া 
ওঠা সহজ নয়। ৪০1৫০ বংসর পূর্বেও আমাদের দেশে পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান 
ভিন্ন অন্য সকল শিক্ষাকেই প্রায় কুশিক্ষা বলিয়া গণ্য করা হইত। যে ছেলে 
খেলাধুলায় বা শিল্পকলায় কিছুমাত্র আকর্ষণ প্রকাশ করিত শিক্ষক কিংবা! 
পিতামাতা তাহার আচরণের সংশোধনে তৎপর হইতেন; কিন্ত বর্তমানে 
এগুলিকেই স্থশিক্ষা বলা হয়। মোটকথা, কাহাঁকে স্থশিক্ষা ও কাহাকে' 
কুশিক্ষ! বলা হইবে তাহা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল। মানুষের 
ব্যবহারের পরিবর্তনকেই সাধারণভাবে শিক্ষ। বলা হইয়াছে। কিন্তু সকল 
প্রকার ব্যবহারের পরিবর্তনকে স্থশিক্ষা বল! চলে না। চুরি করা, মিথ্যা 
কথা বলা প্রভৃতিও ব্যবহারের পরিবর্তন। তথাপি ইহাদিগকে শিক্ষা 
বলা যাইতে পারে কি? ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের আদর্শের অনুকূল যে 
ব্যবহারের পরিবর্তন তাহাই শিক্ষা । সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বপ্রথম শিক্ষার 
লক্ষ্য বা উদ্দেশ্টের বিচার করিতে হইবে। শিক্ষার মূল্য শিক্ষার উদ্দেশ্যের 
উপর নির্ভর করে। (স্থান-কাল-ও.পাত্র-ভেবে শিক্ষার উদ্দেশ্ও বিভিন্ন হইর্তে 
পারে। যাহা হউক, কি শিক্ষা দিব ইহা স্থির করিবার পূর্বে কেন শিক্ষা দিব 
তাহা স্থির কর! প্রয়োজন । | 
মনস্তজীবনের উদ্দেশ্যের সহিত শিক্ষার উদ্দেশ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত! 
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মানুষকে প্রস্তুত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য । মানুষের জীবনের শুভীশুভের উপর 
শিক্ষার ভালমন্দ নির্ভর করে । জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিতে না পাঁরিলে 
জীবনার্শন _ শিক্ষার উদ্দেশ্যও স্থির করা কঠিন। আবার জীবনের 
CE উদ্দেশ্য স্থির করিতে হইলে এই পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের 
সম্বন্ধকে অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন । ফলে শিক্ষার 

উদ্দেশ্য অনেকখানি জীবনদর্শনের উপর নির্ভর করে। 

(১) প্রধানত, তিনটি জীবনদর্শন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। 
তাহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক আদর্শবাঁদকেই প্রাচীনতম জীবনদর্শন বলিয়া 
EE 2 + অভিহিত করা যাইতে পারে। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম 

এবং তাহাদের শাস্ত্র ও দর্শন এই বাঁদের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
অধ্যাত্ম আদৰ্শবাদী পৃথিবীর একমাত্র সষ্টারূপে ভগবানে বিশ্বাসী । ভগবদুদ্দেশ্য- 
সাধনের জন্যই এই বিশ্বের স্থষ্টি এবং প্রতিটি জীবাত্মা, পরমাত্মা বা ভগবানের 
উপর নির্ভরশীল । তাঁহার কার্যদাধনেই তাহাদের জীবনের সার্থকতা । পরমাত্মা 
ব্যতীত জীবাত্মার কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, 
জীবাশ্বায় সত্য শিব ও স্থন্দরের প্রকাশ তাঁহার অস্তিত্ব ঘোষণা করে। সং- 
অসতের বিচার পরমাত্মা হইতেই আতিক! থাকে। তিনি সর্বগুণাকর। 
তাঁহার গুণসমষ্টি শাশ্বত_ স্থান, কাল এবং ব্যক্তির পরিবর্তনে তাহার কোন 
পরিবর্তন হয় না । মনুয্যলজীবনে ভগবদ্‌-গুণীবলী প্রতিফলিত হইলেই তাহাদের 
জীবন সার্থক হয়। আদর্শবাঁদীরা স্থল জগৎ অপেক্ষা! আধ্যাত্মিক জগতের 
উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। জীবনকে তাহার! অবিনশ্বর বলিয়া 
জ্ঞান করেন। মৃত্যুতে জীবনের শেষ ইহা তাহারা বিশ্বাস করেন না। 

আদর্শ অধ্যাত্মবাঁদিগণ ভগবন্অভিপ্রেত চরিত্রগঠনকেই বিশেষভাবে 
শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। সকল দেশে সকল সমাজে শিক্ষার উদ্দেশ্য 
মোটামুটি এক, ইহাই তাহাদের ধারণা । জীবাত্মার 
মধ্যে পরমাত্মার অন্ভূতি মন্স্তাজীবনের তথা শিক্ষার শ্রেষ্ট 
পরিণতি । (প্রতি মান্ধকেই ভগবান্‌ নির্দিষ্ট প্রবণতার 
অধিকারী করিয়া জন্ম দেন। উহাদের পরিপূর্ণ বিকাঁশই শিক্ষার উদ্দেশ্য । 
শিক্ষা, মানুষকে নৃতন করিয়া! গড়িতে পারে না। ভগবদ্দত অস্তনিহিত 
ক্ষমতার বিকাশে সাহায্যমাত্র করিতে পাঁরে।) ভগবান্‌ কতৃক সৃষ্ট এই 
বিশ্বের মঙ্গলসাধনের নিমিত্তই মানুষের জন্স। স্থতরাং ভগবশপ্রদত্ত শরীর, 
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মন, বুদ্ধি, ধর্ম, নীতি ও আত্মার হুষ্ঠ বিকাশ ও সত্য-শিব-্ন্দরের উপলব্ধিই 
মনুয্যজীবনে শিক্ষার লক্ষ্য । 
বিজ্ঞানের উন্নতির সংগে সংগে জড়োবাঁদ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে। দিনদিনই জড়ে| প্রকৃতির উপর মাুষের প্রভুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে 
এবং এইরূপ প্রভুত্বের দ্বারা মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে। 
ফলে জড়ো প্রকৃতি ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব অনেক 
বৈজ্ঞানিকই বিশ্বাস করেন না। আত্মা, জীবন প্রভৃতিকে 
জড়ো প্রকৃতির সাহায্যেই বুঝিবার চেষ্টা চলিতেছে । ফলে জড়োবাদ জীবন- 
দর্শনরূপে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে। জড়োবাদ কোন শ্রষ্টা বা ভগবানে 
বিশ্বাস করে না। প্রাকৃতিক নিয়মেই জগৎ সুষ্ট হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি 
মানুষই এক একটি স্বাধীন সত্তা। পরমাস্মা, ঈশ্বর, বা অন্থরূপ কোন অতীন্দ্রিয় 
সত্তার উপরে মান্য নির্ভর করে না। বিভিন্ন রসায়ন দ্রব্যের সংমিশ্রণে 
যে যৌগিক পদার্থের উদ্ভব হয় মান্তকে তাহার সহিত তুলনা করা যাইতে 
পারে। যৌগিক পদার্থাট যে বিশিষ্ট গুণের অধিকারী হইল তাহা বিভিন্ন 
সংমিশ্রণের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে না। সংমিশ্রণের ফলে ইহাঁতে 
নুতন গুণের প্রকাশ হইতে পারে, যেমন__জল। যে সমস্ত বস্তুর দ্বারা জলের 
স্ষ্টি সেইগুলির গুণীগুণের উপর জলের ধর্ম নির্ভর করে না। সংমিশ্রণের 
ফলে জলের একটি সম্পূর্ণ পৃথক্‌ রূপ প্রকাশ পায়। - মানুষও সেইরূপ 
কতকগুলি বিভিন্ন অণুপরমাণুর সংমিএণের ফল। জীবন, মন ইত্যাদি 
এই মিশ্রিত অনু-পরমাণুগুলির মধ্যে পৃথক করিয়া না থাকিলেও সম্পূর্ণ 
মানুষটির মধ্যে আছে। মান্য একটি আকস্মিক কৃষ্টি স্থতরাং জড়ো- 
বাদিগণ আশা করেন সংষিএণের এই হিসাবটি জানিতে পারিলে তাহারাও 
কোন-না-কোনদিন জীবন সৃষ্টি করিতে পারিবেন। তাহারা মনে করেন 
মৃত্যুর সংগে সংগেই মানবের সব শেষ হইয়া যায়। 
জড়োবাদ জীবনকালের গুরুতকেই সর্বাধিক মনে.করেন। পাঁধিব জীবনের 
জড়ৌবাদ শিক্ষার বাহিরে কোন অতীন্দিয় জীবনের কল্পনা বাতুলত৷ ভিন্ন 
Jory কিছু নয়। পাথিব জীবনকে সুন্দর, শুভকর ও স্থখী করিয়া 
তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়| উচিত । এইজন্য যে সমস্ত 
জান ও যে সমস্ত চারিত্রিক গুণাবলী এই কার্ধের সহায়ক তাহাই বিশেষ- 
ভাবে শিক্ষণীয়। হু ও কু, ভাল ও মন্দ পাখিব বিচারের দ্বারাই স্থির 
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করিতে হইবে। [পাখিব জীবনের দুইটি দিক__ব্যক্তিগত ও সামাজিক। 
সমাজ দ্বারাই মানুষের মন গঠিত। সমাজের ভালমন্দেই মানুষের ভালমন্দ । 
সমাজ ব্যতীত মানুষের মনের পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই, জীবনও নাই। সাঁধারপতঃ 
সমাজের মধ্যে ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণতাই সদসৎ ও ন্যায়-অন্তাঁয় বিচারের 
মানদণ্ড । কুতরাং মানবকে সমাঁজ-জীবন-যাঁপনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পিতামাতা! 
রূপে, স্বামি-স্্রীরূপে, প্রতিবেশি-হিসাঁবে এবং জাতীয় এশর্ষের ধারক ও বাহক- 
রূপে প্রস্তুত করিয়া তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য ৷] 

অবস্থা-অন্ুমারে-ব্যবস্থাবাদ বিংশ শতাব্দীর এক বিশেষ অব্দান। 
আমেরিকাতে ইহার আবিষ্কার এবং এ দেশের দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্গণই 
বিশেষভাবে ইহার পৃষ্ঠপোষক | এই “বাদ'কে একটি সম্পূর্ণ 
জীবনদর্শন বলা! হয়তো ঠিক নয়। জীবনের বিশেষ বিশেষ 
সমস্তাঁকে একটি বিশেষ দৃষ্টিভংগি দ্বারা বিচার করাই এই 
“বাদ*এর বৈশিষ্ট্য । সেইদিক হইতে ইহাকে জীবন-প্রণালী বলা যাইতে 
পারে। কোথাও কোথাও আদর্শবাদ গ্দ্বার আবার কোথাও জড়োবাদ দ্বারা 
ইহা! গভীবান্বিত হইয়াছে। 

এই ‘বাদ’ কোন সুস্থির বা স্থনির্দিষ্ট শাশ্বত গুণ বা ধর্মে বিশ্বাস করে 
না। ইহা জীবনের কোন দিকের সমাপ্থিতে বিশ্বাস করে না। যতি নয়, 
_গতিই ইহার ধর্ম। মান্গষের জীবন কখনও স্থির হইয়া দীড়াইয়া থাকে 
না, প্রতিনিয়তই ক্রমবিকাশের পথে ইহা! প্রগতিশীল । জড়োঁবাঁদের ন্যায় 
সংকীর্ণ গণ্ডী টাঁনিয়া ইহা জীবনকে সীমাবদ্ধ করিতে ৬স্বত নয়। কি জড়ো 
জগতে, কি আধ্যাত্মিক জগতে_-কোথাঁও সীমার গণ্ডী টানা চলে না। 
হয়তো বা কোথাও জড়ো জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ অক্গার্দিভাবে জড়িত 
হইয়া আছে। ইহা! মানবধর্মী বলিয়া নিজেকে প্রচার করে। কার্য ও 
ব্যবহারের মধ্য দিয়াই মানুষ নিজের ধর্ম ও আদর্শ সৃষ্টি করিয়া চলে। 
সং, অসতের বিচারকে এই মতাবলম্বীরা বন্ত-আপেক্ষিককরিয়া দেখেন। যাহা 
ভাল তাহ! চিরকালই ভাল, যাহ সুন্দর তাহা চিরকালই সুন্দর _ ইহা তাঁহারা 
স্বীকার করেন না। একের পক্ষে যাহা শুভ অপরের পক্ষে তাহা শুতকর 
না হইতেও পারে। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্াঁয়ের বিচারে দেশ-কাঁল-ও-পাত্রের 
কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হয়। স্থতরাং কোন্টি ভাল অথবা কোন্টি 
মন্দ তাহা আমরা নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারি না। যাহা কিছু জীবনকে 


অবস্থানুমারে 
ব্যবস্থাবাদ 


২৮ শিক্ষা-নীতি 


অধিকতর উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করিতে সহায়তা করে তাহাই 
ভাল এবং যাহ! তাহাতে বাধা সৃষ্টি করে তাহাই মন্দ। জীবনের সাফল্যই 
সং অথবা অসতের বিচারের মাপকাঠি। সর্বদা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা ভাল- 
মন্দ স্থির করিতে হইবে। জীবনকে ইহারা একটি মহাপরীক্ষা-নিরীপাঁর 
ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন। সব সময়েই সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মনো- 
ভাব লইয়া বিচার করিতে হইবে। তাই এই মতবাঁদকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
মতবাদ ( Experimentalism ) আখ্যাঁও দেওয়| যায়। 
অবস্থা-অঙ্গসারে-ব্যবস্থাবাদিগণ শিক্ষার উদ্দেশ্তকে কোন গণ্ডীর মধ্যে 
সীমিত করিতে চাহেন না । তাহাদের নিকট শিক্ষার উদ্দেশ্য আরও অধিকতর 
৯ শিক্ষার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। দেশ-কাল ও-পাত্রের 
we Mt বিভিন্নতার উপরে শিক্ষা নির্ভরশীল । এইজন্য প্রত্যেক 
মান্যের নিকট শিক্ষার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হইলেও 
আশ্চর্যের কিছু নাই। তাহাদের মতে, শিশু ও শিক্ষার্থীকে যথাসম্ভব 
জীবনকে পরখ ও যাচাই করিতে দেওয়া উচিত; কিন্ত শিশু ও শিক্ষার্থীর 
সন্মুখে কোন আদর্শ উপস্থাপনের প্রয়োজন নাই । তাহাদের মতে শিক্ষার 
উদ্দেশ্য শিশুর প্রবৃত্তি, প্রেরণা, প্রবণতা, শক্তি, আসক্তি প্রভৃতির গতির 
পরিবর্তন ও নিয়ন্রণ। সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তি যে-সকল অভাব ও 
প্রয়োজন অনুভব করে, উহা মিটাইবার শক্তির অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য । মনের 
গতিশীলতা রক্ষা ও জীবনের যে কোম অবস্থা কিংবা পরিবেশে উদ্যম, 
উৎসাহ ও দৃঢ় পদখেপে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুতিই তাহারা শিক্ষার 
লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন। চিন্তা অপেক্ষা কাজের উপর এই “বাদ? 


অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা এই মতবাদের 
একটি বিশেষ নীতি । 


বিভিন্ন যুগে শিক্ষার উদ্দেশ্য 
পূর্বেই বলা হইয়াছে উদ্দেশ্তবিহীন শি শিক্ষাই নয়। উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে 
স্পষ্টভাবে কিছু বলা না হইলেও যে-কোন শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করিলে 
তাহার উদেশ্য স্বতঃই প্রতীয়মান হয়। 
প্রাচীন ভারতবর্ষে আদর্শবাদী জীবনদর্শন শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। জ্ঞানকে দুইভাগে ভাগ করিয়া ধরা হইত-_পরা” ও অপরা। 


শিক্ষার উদ্দেশ্য ২৯. 


জড়োজ্ঞানকে ‘অপর!’ ও অধ্যাত্মজ্ঞানকে ‘পরা’ জ্ঞান বলা হইত। অধ্যাত্স- 
জ্ঞান-লাঁভ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। বেদ, উপনিষদাঁদি অপ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য- 
পালন, এবং অন্যান্ত ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানাদির ভিতর দিয়! পরাজ্ঞান লাভ ও 
ভগবছুপলন্ধি হইত। জড়োজ্ঞানকে সম্পূর্ণ অবহেলা না করা হইলেও 
সর্বক্ষেত্রে অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রীধান্য স্বীকৃত হইত। প্রাচীন ভারতীয় ঝষিগণ 
বিশ্বনিয়ন্তা বা ভগবানে বিশ্বাসী ছিলেন। জীবাস্ম| যে সম্পূর্ণভাবে পরমাত্মার 
অধীন এ সম্পর্কে তাহাদের কোন সন্দেহ ছিল না। ফলে বারংবার আবৃত্তি 
দ্বারা, গুরুসেবার দ্বারা, ত্রহ্মচর্যপালন কিংবা! উপাসনা দ্বারা অন্তরে জ্ঞান 
উপলব্ধি করাই তাঁহার! শিক্ষার পদ্ধতি বলিয়! স্বীকার করিতেন। আত্মোপ-- 
লক্ধিই ছিল শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য । ভগবদ্দত্ত ও জন্মগত প্রবণতার বিভিন্নতা 
হিসাবে বিভিন্ন পন্থায় শিক্ষালাভ করিয়া বিভিন্ন কর্মের ভিতর দিয়া মান্য 
আজ্মোপলব্ধির পথে অগ্রলর হইত । সমাজে বীচিয়া থাকিবার জন্য যে জ্ঞানের 
প্রয়োজন ( পরাজ্ঞান ) তাহ! প্রানর্দিকভাবে দেওয়া হইত-_শিক্ষার প্রধান 
উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ কর! হইত না । 
প্রাচীন ভারতের পরে প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে 
পারে। প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষাধারাই ইউরোপের শিক্ষাধীরাকে বিশেষভাবে 
. প্রভাবান্বিত করিয়াছে এবং বর্তমানকাঁলে আমাদের শিক্ষা- 
ব্যবস্থার উপর ইউরোপের শিক্ষার প্রভাব অস্বীকার করা 
চলে না। প্রাচীন গ্রীসে স্পার্টা এবং এথেন্সের দুইটি 
বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থ। প্রচলিত ছিল। রাঁজনীতিক্ষেত্রে যেমন স্পাটা ও এথেন্সের 
অহি-নকুল সম্পর্ক ছিল, শিক্ষাঙ্গেত্রেও এই দুইটি দেশ পরম্পরবিরোণী শিক্ষার 
আদর্শে বিশ্বাপী ছিল। স্পার্টার শিঙ্ষীব্যবস্থায় জড়োবাঁদী জীবনদর্শনের 
বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। স্পার্টানগণ ভারতীয়দের মত কোন অত্তিন্ধীয় 
জীবনে বিশ্বীস করিত না। জড়োজগৎকে এবং এই মরজগতের জীবনযাত্রাকে 
তাহার! শ্রেয় ও প্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু পাঁথিব জীবনযাত্রার 
মধ্যে ব্যক্তিগত জীবন অপেক্ষা রাষ্ট্রজীবনের উপরেই 
তাঁহারা অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে । পরমাত্সার 
উপরে জীবাত্মার নির্ভরশীলতীয় বিশ্বাসী না৷ হইলেও তাঁহারা 
ব্যকতিজ্রীবনকে রাষ্টজীবনের নিকট সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বলিয়া মনে করিত। 
রাষ্ট্রের উন্নতিসাঁধনকে এবং রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাঁগরিকরপে ইহার সেবায় 


প্রাচীন গ্রীসের 
শিক্ষা 


প্রাচীন স্গার্টানদের 
শিক্ষার লক্ষ্য 


৩০ শিক্ষা-নীতি 


সর্বশক্তি নিয়োজিত করাকে তাহারা জীবন তথা শিক্ষার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিল। জন্মমাত্র শিশুর উপর রাষ্ট্রের অধিকার জন্মাইত এবং সপ্তম 
বর্ষে পদার্পণ করার সংগে সংগে শিশুকে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
রাষ্ট্র তাহার শিক্ষার সকল ভার গ্রহণ করিত। বিকলান্দ বা শারীরিক 
দিকে অক্ষম শিশুদের রাষ্ট্রের বোঝাস্বরপ মনে করিয়া পৃথিবী হইতেই 
তাহাদের সরাইয়া ফেলা হইত। পৃথিবীতে দুর্বলের স্থান নাই-_এই ছিল 
তাহাদের মত। পৈত্যবাহিনীর উপর রা কে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হয়; 
এইজন্য স্পার্টান শিশুদের বিশেষভাবে সৈনিকবৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হইত। 
এমনকি যে-সব ব্যবহার আমর! সাধারণতঃ অবাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচনা করি 
সৈনিকের জীবনে তাহার প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করিয়া স্পার্টান শিশুকে 
সেইরূপ ব্যবহারে উৎসাহিত করা হইত। সাহিত্য, কৃষ্টি, কলা, প্রভৃতি: 
আয়োরতিমূলক বিষয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় কোন গুরুত্ব আরোপ করা হইত 
না। প্রতিটি স্পার্টান শিশু মোটামুটি একই ছাদে মানুষ হইয়া একই 
বৃত্তি গ্রহণ করিত এবং প্রায় একভাবে একমাত্র রাষ্ট্রের প্রয়োজনে জীবন 
নির্বাহ করিত। 
প্রাচীন এখেন্দের শিক্ষাব্যবস্থা আদর্শবাদী জীবনদর্শন দ্বারা প্রভাবান্বিত 
ছিল। সক্রেটিদ্‌, এরিষ্টটল, প্লেটো প্রভৃতির মত দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ 
প্রাচীন এখেলের  এখেশ্সের শিক্ষাধারার নিয়ামক ছিলেন। স্থল এবং 
শিক্ষাব্যবস্থা বাহ্‌ জীবন অপেক্ষা অভিন্্ীয় জীবনকে এখেন্সবাসীরা 
সর্বদাই প্রীধান্য দিত। এক বা অবিনশ্বর পরমাত্মার 
কথা স্পষ্টভাবে না বলিলেও তাহারা শাশ্বত ও অত্িন্দরীয় গুণাঁবলীতে বিশ্বাস 
করিত ৷ এই অত্তিন্দীয় গুণাবলীর উপলব্ধিই মন্প্রজীবনের উদ্দেশ্য ছিল। 
এই গুণাবলীর মধ্যে এরিষ্টটল বিশেষ করিয়া ‘সত্যম্‌, শিবম্‌ ও সন্রম্”এর 
উপর জোর দিতেন। সমষ্টিজীবন অপেক্ষা ব্যক্তিজীবনের উপরই এথেন্সের 
শিক্ষাব্যবস্থা নমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। ‘সত্য, শিব ও সুন্দর কে 
উপলদ্ধি করিবার ক্ষমত| লইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং এই উপলব্ধিই 
মন্থম্থজীবনে শিক্ষার আদর্শ। এথেন্ের শিক্ষাব্যবস্থাতে তাই সাহিত্য, চারুকলা, 
দর্শন, শিল্প প্রত্থতির প্রাধান্ত ছিল। শিক্ষাও রাষ্ট্রায়ত্ত ছিল না। প্রতি 
নাগরিক তাহার জন্মগত ক্ষমতা এবং প্রবৃত্তির অনুসারে নিজ অভিরুচির 
অন্যায়ী শিক্ষা গ্রহণ করিত। 
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রোমানগণ এথেন্সের শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। 
পরিপূর্ণ আত্মবিকাশকে তাহারা শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া 
গ্রহণ করিত। বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য 
রাজনীতিতে এবং আইনশান্ত্রে রোমীনগণ বিশেষভাবে 
বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। তাই আইন এবং রাজনীতির শিক্ষা রোমানদের 
শিক্ষাব্যবস্থার অন্ততূ্তি হইয়াছিল। 

মধ্যযুগে ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থাও আদর্শবাদী জীবনদর্শন দ্বারা 
প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। কিন্ত এথেন্সের শিশ্ষীব্যবস্থা যেমন মাহ বা 
জীবাত্মাকে প্রাধান্য দিয়াছিল মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থা 
তাহা করে নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষ শিক্ষার ক্ষেত্রে 
মানুষকে যে স্থান দিয়াছিল উহার! তাহাঁও দেয় নাই । 
প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে জীবাত্মা কর্তৃক পরমাত্মার উপলব্ধির ক্ষমতাকে স্বীকার 
করা হইয়াছে । কিন্ত মধ্যযুগীয় থৃষ্টদর্শন তাহা স্বীকার করে নাই । আদর্শবাদী 
হিদাবে তাহার! স্রষ্টা বা ভগবানে বিশ্বাসী, ভগবানের উদ্দেহসাধনের জন্য 
জগত্_ইহাঁও তাঁহারা স্বীকার করে। কিন্তু সাঁজীন্জিভাঁবে মানুষের ভগবদ্‌- 
উপলব্ধির ক্ষমতা আছে ইহা! তাহার! স্বীকার করে না । মান্য প্রায় সর্বদাই 
পাপে লিপ্ত থাকে । যখন সে নিজ কর্মের জন্য অনুতথ্চিত্তে ভগবানের 
ক্ষমা প্রার্থনা করে তখনই তাহার সত্য জ্ঞানলীভ সম্ভব হয়। সুতরাং মধ্য- 
বুগীয় ইউরোপীয় শিক্ষা, ধর্মগ্রন্থাদিপাঠ, আত্মশীসন, অঞ্রতাপ এবং প্রার্থনাকে 
বিশেষভাবে শিক্ষীপদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল । 

নবজাগরণের সুচনাতে ইউরোপের মধ্যযুগের অবদান ঘটে। ইহার পর মানব- 
প্রকুতিবিদ্গণ (৬৭5) শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করেন। তীহারাও 
আদর্শবাদী ছিলেন । কিন্তু তাঁই বলিয়া তাঁহার! আত্মশীসনে 
বিশ্বাসী ছিলেন না! এথেন্সবাসীদের ন্যায় বাস্তব জগতের 
বাহিরে অতীন্দিয় জগতে তাহার! বিশ্বাসী ছিলেন বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনের 
মধ্যেই ভীঁহাঁরা অতীন্দরিয় জীবনের গুরুত্ব আরোপ করিতেন। মূলতঃ 
তাহারা প্রাচীন এখেন্সের শিক্ষার আদর্শকেই নিজেদের শিক্ষার আদর্শ বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে অতীন্দ্রিয় জীবনের উপলব্ধির উপায় হিসাবে 
বিভিন্ন মানসিক বৃত্তির পূর্ণ বিকাশকেই তাহারা শিক্ষার লক্ষ্যরূপে গ্রহণ. 
করিয়াছিলেন। বুদ্ধি, স্মরণশক্তি, কল্পনাশক্তি প্রভৃতি কয়েকটি বৃত্তিতে মনকে 


প্রাচীন রোমের 
শিক্ষাব্যবস্থা 


ইউরোপে 
মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থা 


নবজাগরণের যুগ 


৩২ শিক্ষা-নীতি 


তাহারা বিভক্ত করিতেন এবং প্রাচীন ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্যপাঁঠের 
দ্বারা এ বৃত্তিগুলির সম্যক্‌ বিকাশ সাধিত হয় বলিয়া তাহারা অঙ্গমান 
করিতেন বস্ততঃক্ষেত্রে চ0022019দের শিক্ষাব্যবস্থায় ল্যাটিন ও এীক 
গ্রামার এবং অনেকটা উন্দেশ্ঠহীন সাহিত্যপাঠ প্রভাব বিস্তার করে। 
মানব প্রকুতি-অন্শীলনকাঁরীদের. (চ75722715:) পুস্তকের উপর 
অতিরিক্ত গুরুত্বের প্রতিবাদ হিসাবে প্রকুতিবাদ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করে। 
এ্রকতিনানের প্রভার * বন্ততঃপক্ষে হিউমেনিষ্ট শিক্ষার সহিত জীবনের সম্বন্ধ 
ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা! অর্থহীন ল্যাটিন ও গ্রীক 
ব্যাকরণ শিক্ষায় পর্যবসিত হয়। শিক্ষাকে অধিকতর মানবীয় করার পরিবর্তে 
শিক্ষাকে জীবন হইতে আরও সরাইয়া লওয়া হয় এবং এই শিক্ষাব্যবস্থায় 
ছাত্রগণ কতকগুলি অর্থহীন বুলি আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে মাত্র। ফলে এই 
শিক্ষার ভিতর দিয়া যাহারা সমাজে প্রবেশ করেন তাহার! সমীজ-জীবন 
বিশেষভাবে কুত্রিম করিয়। তোলেন ৷ অষ্টাবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের অভিজাত- 
সমাজ বিশেষভাবে এই বিদ্যান্তরাগীদের শিক্ষার প্রকৃষ্ট প্রমীণ। 
মনীধী রুশে! বিশেষ করিয়া! এই সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ 
করেন। তিনি কৃত্রিম জীবনধার! হইতে “প্রাকৃতিক” জীবনধারায় প্রত্যাবর্তন 
শিক্ষাক্ষেত্রে রুশো করাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার 
‘* 1" Emile নামক গ্রন্থে তিনি প্রকৃতিবাদী শিক্ষার প্রচার 
করেন। ছাত্রজীবনকে রুশে। চারিভাগে বিভক্ত করেন_(১) ৫ থেকে 
৭ বংসর পর্যন্ত শৈশব, (২) ৭ থেকে ১২ বংসর পর্যন্ত বাল্য, (৩) ১২ হইতে 
১৪ বৎসর পর্যন্ত কৈশোর ও (৪) ১৪ বদরের পর থেকে বয়ঃসন্ধিক্ষণ ধরা হয়। 
শিশুর শিক্ষাকে প্রকৃতির সংগে সমান তালে চলিতে হইবে-_বিভিন্ন বয়সে 
তাঁহাদের শিক্ষাব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হইবে। শিক্ষাব্যবস্থা সর্ব অবস্থায়, সর্বকালে 
প্রাক্কতিক নিয়মকে অনুসরণ করিয়া চলিবে। পাঁচ বংসর হইতে বারো বৎসর 
পর্যন্ত রুশো অপ্রত্যক্ শিক্ষার (Negative education ) সময় বলিয়া বৰ্ণনা 
করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে পাঠ্যপুস্তকরূপে কোন পুস্তক থাকা উচিত নয়। 
প্রকৃতির কোলে শিশু লালিত-পালিত হইবে এবং প্ররুতিই তাহাদের শিক্ষয়িত্ৰী 
ভইবেন্‌।, প্রকুতির সাহচর্বেই তাহাদের ইন্দিয় বৃত্তির সম্যক বিকাশ সাধিত 
হইবে, এবং ইহার ফলে তাহারা ভবিষ্যতে শিক্ষা গ্রহণে উপযুক্ত হইবে। 
অপ্রত্যক্ষ শিক্ষার কালই শিশুর ভবিষ্যৎ শিক্ষার ভিতিম্বর্ূপ হইবে। 
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কৈশোরে শিশু পুঁথিগত বিদ্যা গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু তখনও পুঁথিগত 
বিদ্যাকে প্রাধান্ত দিলে চলিবে না। প্রক্ৃতি-সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভের 
জন্যই পুস্তক থাকিবে । সামাজিক শিক্ষাদানের সময় তখনও হয় না। যথা- 
সম্ভব প্রাক্কতিক নিয়মেই শিশু কৈশোর হইতে বয়:সন্ধিক্ষণে পদার্পণ করিবে। 
বয়ঃসদ্ধিক্ষণে বিশেষ করিয়| সামাজিক শিক্ষা দিতে হইবে। যৌনব্যবহার 
সম্বন্ধে সামাজিক রীতি-নীতি-শিক্ষা এই সময়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। 
বিগ্ভায়তনের শিক্ষাকে রুশো পছন্দ করিতেন না।. তাহার আদর্শ শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের স্থান নাই। কিন্তু গৃহশিক্ষকের সাহায্য গ্রহণকে 
রুশো। সমর্থন করিতেন। (এমিল কখনও বিগাঁলয়ে যান নাই; এবং জীবনের 
বিভিন্ন কাল এমিল প্রাকৃতিক নিয়মকে সম্যক্‌ উপলব্ধি করিবার জন্য গৃহ- 
শিক্ষকের সাহায্য যদিও গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি প্ররুতিই তাঁহার প্রধান 
শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। সামাজিক শিক্ষাকে রুশে| বিশেষভাবে 
ভয় করিতেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, মানুষ ফুলের মত পবিত্র হইয়াই 
জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সামাজিক পরিবেশই তাহাকে পাপ ও অধ:পতনের 
পথে লইয়া যাঁয়। এই কারণে যৌনশিক্ষা ব্যতীত অপর কোন সামাজিক 
শিক্ষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। ইহা ব্যতীতও শিক্ষাব্যবস্থায় শাসন- 
ব্যাপারে শিক্ষকের হস্তক্ষেপকে তিনি পছন্দ করিতেন না। তাহার মতে 
শিক্ষক ছাত্রকে পর্যবেক্ষণ করিবেন, কিন্তু কোন বিষয়েই তাহাকে জোর 
করিয়া বাধা দিবেন না। প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে গেলে প্রকৃতি নিজেই 
শিশুকে শাসন করিয়া সত্য পথে ফিরাইয়া আনিবে।_ যেমন আগুনে 
হাত দিলে হাত যে পুড়িবে এই জ্ঞান তাহার! অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন 
করিবে। 

রুশোর মতে স্ত্রীও পুরুষের শিক্ষাব্যবস্থ| অনুরূপ হওয়া উচিত নয়। 
তাহার মতে প্রক্নৃতি নারী ও পুরুষকে ভিন্নভাবে গঠন করিয়াছে এবং তাঁহাদের 
সামাজিক জীবনের উদ্দেশ্যও ভিন্নরূপ। স্থৃতরাং ‘এমিল’ পুস্তকে 'সফিয়া” 
নামে একটি মেয়ের শিক্ষাব্যবস্থা রুশো পৃথগ্ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। 
এমিলের ন্যায় সফিয়ার বিস্তারিত কোন শিক্ষার প্রয়োজন নাই। তাহার 
শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য এমিলের উপযুক্ত দ্রী হইতে সমর্থ হওয়া। নারীশিক্ষার 
উদ্দেশ্য ও আঁদর্শকে রুশো এইভাবেই ব্যাখ্যা! করিয়াছেন । 

রুশোর শিক্ষা-সম্বন্ধীয় মতবাদ বিশেষভাবে পপ্ররুতিবাদ' নামে খ্যাত। 


৩ 


৩৪ শিক্ষানীতি 


এইরূপ শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিবার পক্ষপাতী; 
খেলাধুলা! ও নিজের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাঁজকর্ষের ভিতর দিয়াই শিক্ষার্থী 
শিক্ষা গ্রহণ করে; শিক্ষকের স্থান এখানে গৌণ। তিনি শুধু শিশ্পার্থীর 
পরামর্শদাতা, কোন অবস্থাতেই শিক্ষার্থীর ইচ্ছাকে তিনি জোর করিয়া 
অবদমিত করেন না। পুস্তকের উপর গুরুত্ব যথাসম্ভব কম দেওয়! হয় এবং 
শিক্ষাসময়ে শিক্ষার্থীকে সামাজিক প্রভাব হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখা হয়। 
শিক্ষাক্ষেত্রে প্রার্কতিক পরিবেশ এবং “রুতির সহিত শিশুর অন্তর সাহচর্যই 
শিক্ষাব্যবস্থায় অপরিহার্য বলিয়া মনে করা হয়। 

যদিও রুশোর মতবাদ শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিরাট বিপ্লবের স্থষ্টি করে, কিন্তু 
স্বাধীন মতবাদ হিসাবে এই ‘বাদ’ অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। রুশো! নিজে 
কখনও শিক্ষক ছিলেন না| . শিক্গাবিদ্‌ হিসাবে তিনি তাহার ‘এমিল’ রচনা 
করেন নাই। তৎকালীন ফরাসী সমাজের পরিবর্তনই তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্য 
ছিল। তীক্ষ অন্তদৃষ্টির ফলে তিনি শিক্ষা সম্বন্ধীয় অনেক সত্যের উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত সামগ্রিকভাবে তাহার কল্পিত 
শিক্ষা-ব্যবস্থায় অনেক দোষ-ত্রটি ছিল। ফলে তাহার 
শিক্ষা-সহবন্ধীয় সত্যোপলব্িগুলি পরবতী শিক্ষাবিদ্গণ গ্রহণ 
করিলেও তাহার শিক্ষা-সম্বন্ধীয় মতবাদ পরিপূর্ণভাবে কাধকরী হয় নাই। 
আদর্শবাদী শিক্ষাবিদ্গণ প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবেই ইহাকে বিশেষভাবে গ্রহণ 
করেন। শিশুর শিক্ষা, যে তাহার বয়সের উপর নির্ভরশীল ইহাতে তাহাদের সন্দেহ 
ছিল না? শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুকে স্বাধীনতা দানকেও তাহারা বিশেষভাবে পছন্দ 
করিয়াছেন; শিক্ষকের স্থান সম্বন্ধে রুশোর মতবাদও তাহারা সমর্থন করেন। 
এই সম্পর্কে বিশেষভাবে পেষ্টালজী ও ফ্রবেলের নাম করা যাইতে পারে। 
অপরদিকে জডোঁবাদী শিক্ষাবিদ্গণও রুশোর মতবাদের কিছু কিছু গ্রহণ 
করেন৷ জড়োবাঁদীরা মনে করেন ইন্দ্রিয় গুলির সাহায্যে মান্য প্ররুত জ্ঞান- 
লাভ করিতে পারে এবং কোন জ্ঞানই ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বাহিরে নয়! 
এইজন্য প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর ইন্দরিয়বৃত্তিকে বিশেষভাবে সচেতন 
করা ও ইহার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতিই তাহারা গ্রহণ করিয়াছেন! 
যুক্ত! মণ্টেসরী শিশুর ইন্জি়বৃত্তির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন । অপরদিকে 
প্রকৃতির উপর রুশোর অগাধ বিশ্বাসে প্রভাবাদ্ধিত হইয়া প্রকৃতি ও তাহার 
নিয়মকে জানিবার জন্য অনেকের মনে আগ্রহের স্থষ্টি হয়। ফলে জড়ো বিজ্ঞানের 


প্রকৃতিবাদে 
শিক্ষার অবদান 


শিক্ষার উদ্দেশ্য ৩৫ 


দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে । ইহার উন্নতির সংগে সংগে জড়োবাদ শিক্ষাক্ষেত্রে 
অধিকতর প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকে। 
উনবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের প্রসারের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে এক নৃতন ভাঁব- 


ধারা প্রবেশ করে । অগ্টাবিংশ শতাব্দীতে ফরাপীবিপ্রব হইতে গণতন্ত্রের স্থাট 


হইলেও উনবিংশ শতাবীতেই ইহার বিশেষ প্রসার এবং ইহাকে গণতন্ত্রের যুগ 
বলা চলে । শিল্পবিপ্রব ও শ্রম-বিভাঁগের চরম পরিণতি উনবিংশ শতাব্দীতেই 
দেখা যায়। ফলে মানুষে মানুষে পার্থক্যে লোকের বিশ্বাস 
কমিতে থাকে এবং সমাজে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দৃঢ়তর 
হইতে থাকে । একক মানুষের বিশেষ কোন মূল্য নাই । 
অপরের সহযোগিতা ব্যতীত তাহার ক্ষমতাও সামান্য । মানুষ কতকগুলি 
প্রক্ৃতিদত্ত গুণের অধিকারী হইলেও সমাজ-জীবনে বসবাসের ভিতর দিয়াই 
তাহার স্বকীয় গুণাবলী বিকাঁশলাভ করে। সমাজ ব্যতীত মানুষের জীবনের 
কোন মুল্য নাই, তাহার কর্মেরও কোন ক্ষেত্র নাই। জড়োবাদ এই সমাজতন্ত্র 
বাঁদের সহিত মিলিত হইয়া ইহাকে বিশেষ শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। 
সমাঁজ-জীবন যদিও ব্যক্তি্লীবন অপেক্ষা ব্যাপকতর তথাপি তাহাতে কোন 
ইন্জিয়াতীত অভিজ্ঞতার স্থান নাই । সমাজতন্ত্রবাদীরা ঈশ্বর, পরজন্স বা কোন 
ইন্দিয়াতীত অহ্ভূতিতে অধিক বিশ্বাসী নয়। ফলে জড়োবাঁদ শিক্ষাক্ষেত্রে 
সমাজতন্্রী শিক্ষার ব্যবস্থারপে নিজেকে প্রকাশ করে। 
বর্তমানে শিক্ষার উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইলে বিশেষভাবে ব্যক্তি 
স্বীতপ্্যবাঁদ ও সমাজতন্্বাদকে অনুধাবন করিতে হইবে। ব্যক্তিম্বাতন্্াবাদ 
সহজ বৎসর ধরিয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করিয়! 
শিক্ষাক্ষেত্রে বাজজি- আঁপিতেছে। প্রাচীন বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা হইতে অধুনাতন 
বাতগ্্য ও সমান: বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবগ্ঠায়ও তাহার প্রাধান্ত লক্ষিত 
তর মতৰ আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি যে, পেষ্টালজী, ফ্রবেল 
ও মন্টেসরী ব্যক্রিত্বাতগ্যবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। নান্‌ সাহেব তাহার 
শিক্ষাসম্বন্ধীয় পুস্তকে বিশেষভাবে ব্যক্তিন্বাতন্্যবাদের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 
ভারতের কবিগুরু রবীন্দ্নাথও বিশেষভাবে ব্যক্তিস্বাতন্তযবাঁদের সমর্থক 
ছিলেন। সাধারণতঃ পশ্চিমী গণতন্্পন্থী দেশগুলির শিক্ষাধারা ব্যকতসবত্্য- 
বাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত। 
ব্কিহ্বাতত্থাবাদ আদর্শবাদী জীবনদর্শন হইতে উদ্ভত। শিশু নির্দিষ্ট 


শিক্ষাক্ষেত্রে 
সমাজতান্ত্রিক মতবাদ 


৩৬ শিক্ষী-নীতি 


গুণাবলী লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং এই গুণাবলীর বিকাঁশসাধনই 
শিক্ষার উদ্দেশ্য-_ইহাই স্বাতন্র্যবাঁদীদের বিশ্বাস। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদিগণ 
ব্যকতিস্বাত্্যবাদে সাধারণতঃ নিন্নলিখিত বাক্যগুলি দ্বার! শিক্ষার উদ্দেস্ত-সমবন্ধ 
লিউ মিড IS করিয়া থাকেন। যেমন-ব্যক্তির জন্মগত 
গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাঁশসাধন করাই শিক্ষার লক্ষ্য 


( The aim of education is the highest development of 


individual potentialities ), আত্মপোলন্ধিই শিক্ষা (Education is 


self-realization )” ইত্যাদি । শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের স্থান সম্বন্ধে 
ইহাঁদের মত এই যে, শিশু প্রাক্কৃতিক নিয়মে তাহার অন্তমিহিত গুণাবলীর 
বিকাশসাধন করিবে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক সাহায্যকারী মাত্র । শিশুর 
অন্তনিহিত গুণাবলীর কোন পরিবর্তনসাধনে তিনি সক্ষম নহেন। ফ্রবেল তাই 
শিক্ষককে বাগানের মালীর সহিত এবং বিদ্যালয়কে বাগানের সহিত তুলনা! 
করিয়াছেন। শিশুরা সেই বাগানের ফুল। প্রাকৃতিক নিয়মেই তাহারা 
কেউ বা গোলাপ, কেউ বা পদ্ম, আবার কেউ বা যুই-এর মত হইয়| বিকশিত 
হইবে। এক ফুলকে অন্য ফুলে রূপান্তরিত কর! শিক্ষকের ক্ষমতার বাহিরে । 
সময়মত উপযুক্ত সাহায্যের দ্বারা তিনি শুধু শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য 
করিতে পারেন। ব্যক্তিস্বাতপ্র্যবাদী শিক্ষাবাবস্থা তাই শিশুকেন্্রিক, শিক্ষক" 
কেন্দ্রিক নহে। 

শিশুর ব্যক্তিস্বীতন্র্য রক্ষাই শিক্ষার উদ্দেশ্য । (কোন প্রয়োজন বা কোন 
দাবীর নিকটই শিশুর ব্যক্তিত্বীতন্ত্যকে বলি দেওয়া চলে না; সমাজের দাঁবী 
অপেক্ষা শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্যের দাবী অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন মানুষের 
অব্দাঁনে সমাজ গঠিত হইয়া থাকে । মানুষের অবদানেই সমাজ উন্নততর এবং 
পূর্ণ বিকশিত হয়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজের দাবী অপেক্ষা ব্যক্তির দাবী 


প্রবল। নান্‌ সাহেব শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদকে সমর্থন করিতে গিয়া 


স্পষ্টই বলিয়াছেন ফে,ব্যক্তিবিশেষের অবদান ভিন্ন সমাজের উন্নতি কখনই সর্ভব 
নহে ।/ আমাদের দেশের ও সমাজের উন্নতির মূলেও আছে প্রাচীন ঝধিগণের 


কবি, সাহিত্যিক ও মনীবিগণের, বুদ্ধ, রামচন্দ্র, শরীরামক্ষ্চ প্রভৃতি অবতার” 


গণের, গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্রের মত রাজনীতিকগণের, জগদীশচন্দ্র, সি. ভি" 
রমণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের যুগ যুগ ব্যাপী অবদান। পৃথিবীর অন্তান্য সমার্জ 
সম্বন্ধেও একই কথা বল], চলে। 


দু 


শিক্ষার উদ্দেশ্য... ৩৭ 


শিক্ষার উদ্দেশ্য যেমন ব্যক্তির সহিত জড়িত, শিক্ষালাভের পন্থীও মানুষের 
অন্তরে উপলব্ধি করার বস্ত। প্রাচীন ভারতবর্ষে দার্শনিকগণ জ্ঞানকে বিশেষ 
করিয়া আন্তরিক উপলব্ধির বিষয়বস্তু বলিয়া গণ্য করিয়া 
ছেন। সত্যজ্ঞান অন্তরের উপলব্ধি হইতে প্রাপ্ত ।/ এইজন্য 
ব্যতিস্বাতদ্বযবাদীরা শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুকে নিজের ইচ্ছানু- 
সারে অগ্রসর হইতে দেন। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা, আকাঁজ্ফা ও কর্মপ্রবৃতি দমন 
না করাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া তাহারা মনে করিয়া থাকেন। শিশু আপন 
প্রবৃত্তি অনুগারে চালিত হইয়া আপন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়! শিক্ষালাভ 
করিয়। থাকে। পাঠ্যবিষয়ও পূর্ব হইতে কঠোরভাবে নির্ধারিত করিয়া রাখাতে 
ইহারা বিশ্বাসী নহেন। শিশু আপন পছন্দ-অপছন্দ এবং অনুরাগ হিসাবে 
নিজের পাঠ্যবস্ত নির্ধারিত করিবে। শিশুর মানসিক বিকাশ ও অন্তনিহিত 
প্রয়োজনের সংগে পাঠ্যবস্তকে খাপ খাওয়ানোই পাঠ্য তালিকা নির্ধারণের প্রধান... 
সমস্তা। শিশুর ক্ষমতা ও রুচির বিভিন্নতা হিসাবে পাঠ্যতালিকা নির্বাচিত 
করা প্রয়োজন 1) £ 1! 3 

(বযভিস্াত্াবাদে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী না হইলেও কেহই শিক্ষাক্ষেত্রে উহার রি 

অবদানকে অস্বীকার করিতে পারেন না।| শিক্ষককেন্্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ২২7 
হইতে শিশুকেন্দ্িক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য এই বাদের = 
কাছে আমরা বিশেষভাবে খণী।) শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু- 
মনন্তত্বের স্থান-সম্পর্কে এই বাদই আমাদের সচেতন 
করিয়া তুলিয়াছে। শিশুমনন্তত্-স্ঘন্ধে নানারূপ গবেষণা চলিতেছে । এই 
সম্বন্ধে আমাঁদের জাঁনও দ্রুত অগ্রসর হইতেছে এবং শিশুমনস্তত্বকে ভিত্তি 
করিয়া শিশু-শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা চলিতেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই সমস্তই 
ব্যক্রিস্বাতন্নাবাদের অবদান। শৃষ্খলা-রক্ষা-সম্বন্ধে নৃতন দৃষ্টিভদিও ব্যক্তি 
স্বাতন্্যবাদের অবদান। পূর্বে কঠোরভাবে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাকে রক্ষা 
করিবার জন্য শিশুর স্বাধীন ইচ্ছাকে দমন করা হইত। শ্রেণীতে ছাত্রগণ 
স্বভাঁববিরুদ্ধ হইলেও জড়বং চুপ করিয়া থাকিবে এবং শিক্ষকের বক্তব্যে 
বিন্দুমাত্র আগ্রহ না থাকিলেও তাহা অনুধাবন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, 
অন্যথায় কঠোর শাস্তিলাভ করিবে_ইহাই ছিল আমাদের শৃঙ্খলা সমন্ধে 
ধাঁরণা। বর্তমানে শিশু প্রকৃতিকে দমন করিয়া শৃঙ্খলা রক্ষায় কেহ বিশ্বাদী 
নহে। বরং শিশুকে নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী চলিতে, দেওয়া এবং শিক্ষকের 


ব্যক্তি্বাতন্থ্যবাদে 
শিক্ষাপদ্ধতি 


ব্যক্তিস্থাতন্্যবাদের 
অবদান 


উন শিক্ষানীতি 


বক্তব্য শিশুমনের উপযুক্ত করিয়া তোলা শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান উপায় বলিয়া 
মনে করা হয়।( জোর করিয়া কোন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীর উপর চাপাইয়া 
দেওয়া ঠিক নয়, বিষয়বস্ততে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও অনুরাগ থাকা 
একান্ত প্রয়োজনীয় । পাঠ্যতালিকাকে শিশুমনস্তত্বের অনুসরণে গড়িয়া না 
তুলিলে শিক্ষায় সাফল্য সম্ভব নয় 1) 
(কিনব সকল শিক্ষাবিদ্‌ই যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদকে সমর্থন করেন এমন নহে। 
শিশু নির্দিষ্ট গুণাবলী লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং সেই গুণাবলী পরিবর্তন 
করা সম্ভব নয়__ ইহা সমাজতন্ত্রবাদীর] বিশ্বাস করেন না। 
ডানে দর ভীহাদের মতে শিশুমন সাধারণতঃ শৃন্তই থাকে। তাহার 
দর্শন { 
মনের ভাবধারা ও বিভিন্ন আবেগ-অঙ্থভূতি সে সমাজ হইতেই 
গ্রহণ করে। এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন সমাজের শিশুরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি লইয়া গড়িয়া 
উঠে। একই সমাজে, এমনকি একই পরিবারের পরিবেশের বিভিন্নতার জন্য 
শিশুর প্রকৃতি বিভিন্ন হয়।) কোন অতীন্দিয় শক্তির ইচ্ছা-পৃরণের জন্য শিশু 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং এ অতীন্দ্রির শক্তি জন্মকালেই শিশুকে নির্দিষ্ট গুণাবলী 
দিয়া জন্ম দিয়াছে; সুতরাং শিশুর এ গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশই তাহার 
জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি,__ইহা৷ সমাজতন্তরবাঁদিগণ স্বীকার করেন না|! সমাজ- 
তথ্ববাদীদের মতে শিশুকে সমাজ-জীবনের উপযুক্ত করিয়| দেওয়াই শিক্ষার 
উদ্দেশ্য । যুগ যুগ ধরিরা সমাজ যে সব জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে ও কৌশল আয়ত্ত 
করিয়াছে, যে সব ভাবধারা ও আদর্শবাদ গ্রহণ করিয়াছে, শিশুমনে তাহা 
মিঞ্চিত করিয়া দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্ত। বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান 
_ সমাজই ইহা স্থাপন করিয়াছে এবং আপন প্রয়োজনে ইহার ব্যয় নির্বাহ 
করিতেছে। শিক্ষা দ্বার! সমাজের পরিবর্তন না হইয়া তাহার স্থিতিই সাধিত 
হইবে। শিক্ষা গতান্গতিকতার ধারক ও বাহক।) আবার সাম্যবাদীদিগকে 
উগ্রনমাজতগ্রবাদী আখ্যা দেওয়া! চলিতে পাঁরে। উহার! বিপ্লবের দ্বারা সমাজের 
পরিবর্তনে বিশ্বাসী । সাঁম্যবাঁদের খধি কার্ল মার্সের মতে সামাজিক 
নিয়মাগ্দারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগ্রামের ফলে সমাজ-বিপ্রব অবধারিত । 
বিপ্লবী সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে বিপ্লবী নীতিকে সমগ্র সমাজের মধ্যে 
প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে এবং শিক্ষাই তাহার একমাত্র মাধ্যম । 
(সমাজতগ্রবাদীরা পাঠ্যতালিকা নির্ধারণে শিশুর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সম্পূর্ণ 
অগ্রাহ্য না করিলেও সামাজিক প্রয়োজনকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করিয়া 


শিক্ষার উদ্দেশ্য ৩৯ 


থাকেন। তাহাদের মতে সমাজই শিশুর একমাত্র পুস্তক। সাঁমীজিক জ্ঞান, 
কৌশল ও চিন্তাধারার কথা বিবেচনা করিয়াই পাঠ্যতাঁলিকা নিধারণ করিতে 
হুইবে। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া শিশুর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, 
অন্ুরাঁগ-বিরাগকে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তর অনুকূল করা কঠিন 
নয়। বস্ততঃপক্ষে শিশু ইচ্ছা-অনিচ্ছ! ইত্যাদি সহ জন্মগ্রহণ করে না। তাহার 
পাঁরিপাথ্িকের উপরই এগুলি নির্ভর করে সমাজের ছীচে শিশুকে গড়িয়া 
তোল! কিছু কঠিন কাঁজ নহে। সমাজ-ডীবনে যে সব বিষয়বস্তুর প্রয়োজন, 
পাঠ্যতালিকাতেও তাহা সন্নিবেশিত হইবে । ) আমেরিকার শিক্ষাবিদ ডিউই 
বিশেষভাবে এই মতের পরিপোষক। মহা গা! গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী 
শিক্ষাও এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। 
/ সমাঁজতন্রবাদে শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, সমাজের সংঙ্গে 

সর্বদা আদান-প্রদানের ভিতর দিয়াই শিশু শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। 

সামাজিক জ্ঞানলাভই যখন শিক্ষার উদ্দেশ, তখন উহা! যতটুকু সমাজের 
নিকট হইতে হইবে ততই শিশুর জ্ঞান দৃঢভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রথম 
হইতেই সমাজের সহিত তাহার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া বাঞ্চনীয় এবং 
সামাজিক কাজে শিশুকাল হইতেই কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় 
সমাজের উপযুক্ত নাগরিকরপে সমান সেবা দারা নিজ -জীবনকে ধন্য করাই 
মনুয্জীবনের উন্দেশ্তা। আবার বিগ্যালয়কেও একটি সমাঁজ বলিয়া কল্পনা করা 
হয় ইহা শিশু এবং শিক্ষকদের এক বিশেষ সমাজজ। এই সমাজে বাস 
করিয়া ইহার দায়িত্বপালন করার ভিতর দিয়াই শিশু শিক্ষালাভ করে 1) 
কাজেই সামাজিক জীবনযাঁপন করাই শিক্ষার মাধ্যম 0 

(১) সমাজীকরণই শিক্ষ।( Bducation is ১০611128010 ) | সমাজের 
‘আইন-কানুন স্থষ্ঠভাবে পালন ও সামাজিক কাধাবলী কুসম্পীদন করিবার জন্য 
ব্যক্তিকে প্রস্তুত করিয়া তোলাই শিক্ষার কাজ। (২) 
নাগরিক শিক্ষাদানই শিক্ষার উদ্দেশ্য (Education is the 
training for citizenship)| ছাত্রদিগকে সমাজের উপযুক্ত নাগরিক করিয়া 
তুলিবার জন্তই বিদ্যায় স্থাপিত। (৩) বর্তমান সমাজ অনেকটা বন্ততাপ্রিক হইয়া 
উঠিয়াছে এবং অর্থোপার্জনই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাড়াইয়াছে 
বলিয়া কোন কোন সমাজতন্ত্বাদী বৃত্তিশিক্ষাকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়। গ্রহণ 
করিয়া থাকেন ( Education is the training for vocation )। 


শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান 


শিক্ষার উদ্দেশ্য 


৪০ শিক্ষানীতি 


পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'সমাজভন্্বাদীরা ব্যক্তি অপেক্ষ। সমাজকে উর্ধে 
স্থান দেন। সমাজ-সেবায়ই ব্যক্তিজীবনের সার্থকতা |) ব্যক্তির অব্দীনে 
সমাজের পরিবর্তন হয় ইহা তীহারা বিশ্বাস করেন নাঁ। তাই শিক্ষা দ্বারা 
সমাজের পরিবর্তন সম্ভব__ইহা তাহারা স্বীকার করেন না । শিক্ষা দ্বারা সমাজের 
পরিবর্তন না! হইয়া স্থায়িত্ই সাধিত হইবে (শিক্ষা সমাজের ধারক এবং বাহক ৷ 
ইহা সামাজিক পাঁরিপাশ্থিকের অনুকুল হইবৈ। বিদ্যালয়কে সমাজ হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া কখনই শিক্ষাদান সম্ভব নহে। অভিভাবক, পিতামাতা এবং 
সমাজের বয়স্ক লৌকগণ বিদ্যালয়ের সংগে যত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাঁখিবেন ততই 
বিদ্যালয়ের আবহাওয়া অনুকুল হইবে । বিদ্যালয়ের ছাঁত্রগণও যথাসাধ্য সমাজের 
সহিত সম্বন্ধ রাখিবেন; তাহাদের সমাঁজ-জীবনের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগ বাক 
যেখানে সম্ভব সেখানেই তাহার! সামাজিক কর্মে নিযুক্ত থাকিবে। গ্রাম 
বিগ্ঠালয়ে বিভিন্ন সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান, যেমন নবান্ন-উৎসব, পৌষপার্বন, 
শারদোত্সব ইত্যাদি পালনের মৃধ্য দিয়া এবং প্রদর্শনী করা, সেবাদল গঠন 
করা ইত্যাদি কর্মের মধ্য দিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংগে সমাজের সংযোগ- 
স্থাপন মমীপতর হয়। উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেশের বুনিয়াদী বিদ্যালয়- 
গুলির কথা বলা যাইতে পারে। (মোট কথা, বিগ্ভালয় যে একটি সমাজ 
এবং এই সমাজের মধ্যে জীবনযাপন করিয়া পরস্পরের ও পারিপাঁশ্বিকের সঙ্গে 
আদান-প্রদানের দ্বারা শিশু যে শিক্ষালাভ করে, তাহাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি 
বলিয়া সমাজতন্ত্বাদিগণ মনে করিয়া থাকেন। 
ব্ক্তিম্বাতত্ব্যবাদের মত, সমাঁতন্ত্রবাদেরও শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি অবদান 
কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। শিক্ষা যে বর্তমানে বাস্তবতামুখী 
রা হইয়াছে এবং সমাজের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় যে শিক্ষা" 
অবদান. দানের চেষ্টা হইতেছে ইহা প্রধানতঃ সমাঁজভন্্বাদেরই 
প্রভাবের ফল। বর্তমানে বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবন? 
গঠনের যে চেষ্টা চলিতেছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে পারিপাশ্িকের উপরে যে জোর 
দেওয়! হইতেছে তাহা৷ সমাতন্্রবাদের প্রত্যক্ষ অবদান । 
অপরদিকে মান্য সমাজের হাতে কাঁদামাটির ঢেলার মত, ইহা স্বীকার করাও 
অনেকের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। মান্য তাহার আদর্শ, চিন্তাধারা গ্রভৃতিতে 


কখনই সমাজকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না, তাহাও বিশ্বাস করা কঠিন । সমার্জ ॥ 


ভিন্ন মানুষের কোন পৃথক্‌ সত্তা নাই, ইহাঁও সহজে গ্রহণ করা যায় না। 


শিক্ষার উদ্দেশ্য ৪১ 


শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের 
মধ্যে সামঞ্জস্ত বিধানের চেষ্টা £ 


শিক্ষার ব্যাপারে সকলে এক মতবাদ পোষণ করিবেন, ইহা আশা! করাও 
যায় না অথবা বাঞ্চনীয়ও নহে। একনায়কতন্রে যাহারা বিশ্বাসী শিক্ষাক্ষেত্রে 
দ্বিমতকে তীহারা কঠোর হস্তে দমন করিয়া থাকেন। তাহারা প্রতি নাগরিককে 
একইভাবে একই ছাচে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন ' কিন্ত যাহারা গণতন্ত্রে 
বিশ্বামী তাঁহার ব্যক্তিজীবন ও শিক্ষাব্যবস্থা উভয়তঃই বৈচিত্র্য ও বিভিন্রতীর 
পক্ষপাতী । বস্ততঃ এ বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার ভিতর দিয়াই ব্যক্তি ও 
সমাজ উভয়েরই উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে । কিন্তু অপর পক্ষে শিক্ষীব্যবস্থার 
মধ্যে গুরুতর মতদ্বধতাও চলে না । এক বিদ্যালয়ে দুইজন শিক্ষকের উদ্দেশ্য 
যদি পরস্পর-বিরোধী হয়, তাহা হইলে একের কার্ষের প্রভাব অপরের কার্ধে 
বাঁধা সৃষ্টি করে। এরূপক্ষেত্রে তীহীরা ছাত্রদের মনেও নানারূপ দ্বিধা, 
অবিশ্বাস এবং ছন্দ সুষ্টি করিয়া থাকেন। মোটামুটিভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে একমত হওয়া প্ৰয়োজন । অপরদিকে ব্যক্তিস্বাতন্্যবাদ ও সমীজতন্ববাদ 
উভয়েরই শিক্ষার দিকে বিশিষ্ট অবদান আছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ শিশু- 
মনস্তত্বের দিকে আমাদের মন বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। এই দিক্‌ 
দিয়া বিচার করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই__শিশুমনের বিকীশপদ্ধতি 
শিক্ষার ভিত্তি। শিশুকে জানার জন্য নৃতন নৃতন পদ্ধতি ও গবেষণা 
হইতেছে। বর্তমীনে শিশুকেই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়। শিশুর 
অন্তুরাগ-বিরাগ ইত্যাদিকে সর্বপ্রথম স্থান দিতে হইবে। তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত 
অন্ুরাঁগ ব্যতীত কোন শিক্ষাই তেমন সফল হইতে পারে না। প্রতি শিশুর 
বুদ্ধি, প্রবণতা প্রভৃতির বিভিন্নতা হিসাবে তাহার শিক্গীপদ্ধতিও বিভিন্ন 
হইবে। সমষ্টিগত শিক্ষা যতদূর সম্ভব পরিবর্তিত করিয়া ব্যক্তিগতভাবে 
দৃষ্টি দিবার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রতিটি শিশু যথাসাধ্য নিজের অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে শিক্ষালাভ করিবে। শিক্ষক কোনমতেই শিশু-মনের উপর জোর 
করিবেন না। 

অপরদিকে সমাঁজতন্ত্রবাদকে মোটামুটিভাবে বিচার করিতে গেলে আমরা! 
দেখিতে পাই যে, পারিপা্থিকের সহিত সামগ্র্তশৃন্য হইয়া কোন শিক্ষাই 
সম্ভব নয়। শিক্ষাকে পারিপার্থিকের সহিত ঘনিষটরপে মিলাইয়া দিতে 


৪২ শিক্ষী-নীতি 


হইবে। ছাত্রাবস্থা হইতেই শিশুকে সমাজের সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে 
হইবে এবং এইজন্য তাহাকে সাধ্যমত সামাজিক কর্মে অংশ গ্রহণের সুযোগ 
করিয়া দিতে হইবে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পকাজের সামাজিক মূল্য অনেকথানি। 
বৃত্তিশিক্ষাকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হইবে; কারণ ভবিষ্যৎ সমাঁজ- 
জীবনে ইহার দাবী সর্বাগ্রে । সামাজিক শিক্ষা অর্থাৎ সামাজিক রীতি- 
নীতি ও ভবিষ্যৎ নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য শিক্ষা এই বাঁদের অন্যতম 
উদ্দেশ্য । 

সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্র এই ছুই বাঁদের প্রয়োজনীয়তার কথ! চিন্তা করিয়া! 
আমাদের এমন কোন সাধারণ স্থত্রের কথা চিন্তা কর! কর্তব্য যাহার দ্বারা 
ব্যক্তিন্বাতন্্যবাদ ও সমাজতন্ত্বাদ নিজ নিজ বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া 
এমনভাবে কাজ করিতে পারে-_যাহাঁর ফলে শিক্ষায় কোন পরস্পর-বিরোঁধী' 
ব্যবহারের ্থষ্টি না হয়, অথচ উভয় মতবাদের বিশিষ্ট অব্দাঁনও রক্ষ! পাঁয়। 
ব্যক্তি যদিও সমাজ দ্বারা! অনেকখানি প্রভাবাধিত, তথাপি তাহার স্বাতগ্যকে 
অস্বীকার করা চলে না। ব্যক্তি যদিও সমাজের মধ্যে বাস করে এবং যদিও 
তাহাকে সমাজের অংশ বলা যাইতে পারে, তথাপি সমাজ হইতে তাহার : 
নিজ বৈশিষ্যকে স্বীকার না৷ করিয়৷ উপায় নাই। সামাজিক উদ্দেশ্য 
ব্যতীতও প্রত্যেক লোকের জীবনের নিজ উদ্দেশ্য বর্তমান । সমাঁজ তাহাকে 
প্রভাবান্িত করিলেও তাহার জন্মগত গুণাবলী তাহাকে বৈশিষ্ট্য দান করে; 
এইজন্য একই সমাজের বিভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে । স্থতরাং 
শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বাতগ্্াকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। বর্তমানে 
সমাজতন্্বাদিগণ শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতস্ত্যবাদের এই বিশিষ্ট অবদানকে 
সাননেই গ্রহণ করিয়াছে। [শিশুর জন্মগত গুণাবলীকে _ সামাজিক 
পারিপার্বিকের মাঝে বিকাশনাধন করাই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া 
তাহারা স্বীকার করিয়াছেন। / 

অপরদিকে সমাজকে ব্যক্তির সমষ্টি বলিলে ভুল বলা হইবে। সমাজের 
স্বতন্ত অস্তিত্ব ও পরিণতি বিদ্যমান। ব্যক্তিবিশেষ সমাজকে প্রভাবান্বিত 
করিলেও সমাজ সর্বদাই ব্যক্তিকে ছাড়াইয়া যাইবার ক্ষমতা রাখে, তাহা! 
অস্বীকার করা যায় না। প্রত্যেক সমাজের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশভদ্দি আছে 
এবং এই বিকাশভঙ্গি দ্বার! সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিমাত্রেই প্রভাবান্বিত হয় । 
ব্যক্তিকে সামাজিক জ্ঞান, কৌশল ও রীতিনীতি মোটামুটিভাবে আয়ত 


শিক্ষার উদ্দেশ্য ৪৩ 


করিতে হয়। স্বতরাং উপযুক্তভাবে সামাজিক জীবনযাপনের জন্ত প্রস্তুত 
করাই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য । ব্যক্তি নিজের অজ্ঞাতে অনেকথাঁনিই 
সমাজ দ্বারা প্রভাবান্বিত হর এবং তাহার নিজ বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিগত 
গুণাবলীর বিকাশে সমাজের অনেকখানি অবদান আছে। 

মূলতঃ ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই অন্ত-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব ও পরিণতি 
আছে। উভয়কেই আমাদের সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাদের 
মধ্যে কোনটিকেই প্রধান বা অপ্রধান করা৷ চলে না। উভয়ই পরস্পর 
নির্ভরশীল। একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি ও একের অবনতিতে অপরের 
অবনতি । সুতরাং দেখা যায় যে, আদর্শ সমীভব্যবস্থায় ব্যক্তি ও সমাজের 
মধ্যে কোন ছন্দ নাই। তবে যখন কোন একটি নিজ প্রয়োজনে প্রধান হইয়া 
ওঠে, তখনই দুইয়ের মধ্যে সংঘর্ষের স্থষ্টি হয়। যেমন, কোন দেশের শিল্প- 
বিপ্লবের জন্য কারিগরের প্রয়োজনে শিক্ষাৰ বস্থায় কারিগনী-শিক্ষা 
দেবার ব্যবস্থা হয়। ইহা সমাজের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্ত তাঁহার 
ফলে ব্যক্তির স্বাতন্ত্য খর্ব হওয়া স্বাভাবিকণ এই দ্বন্দ সাঁময়িক। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের হাত ধরিয়া চলে । যখন ছন্দ দেখা দেয়, 
তখন আমর! নিয্নলিখিত নীতির সাহায্যে তাহার মীমাংদা করিতে পারি। 

ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পরস্পরের বিকাশের জন্ত অপরিহার্য; 
ফলে, কোন দ্বন্দের সময়ে যাহার অস্তিত্বের উপর অধিক আঘাত লাঁগিবার 
সম্ভাবনা, তাঁহাকে কর্তৃত্ব দিয়া ছন্দের মীমাংসা কর! যাইতে পারে । বক্তব্য 
পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ৯। যুদ্ধবিগ্রহের 
সময়ে যখন সমাজের অস্তিত্বই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয়, তখন ব্যক্তির ইচ্ছা- 
অনিচ্ছাকে অগ্রাহ করিয়াও সকলকে সৈনিক হইবার শিক্ষা, দেওয়া যাইতে 
পারে। ২। আবার কখনও যদি সমাজের অধিক সংখ্যক কারিগরের 
প্রয়োজন হয় (যেমন বর্তমানে আমাদের দেশে হইয়াছে ?, তাহা হইলে 
ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা৷ অগ্রাহ্‌ করিয়া কারিগরি-শিক্ষা, দেওয়ার চেষ্টা করিলে 
অন্যায় হইবে। এই আলোচনার মধ্য দিয়া অবশেষে আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পাঁরি_ 

সমাজের একজন সভ্যরপে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশসাধন করাই 
শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (The aim of education is the highest 
development of the individual as the member of society ) 


৪৪ শিক্ষা-নীতি 


অনুশীলনী 


১। শিক্ষার প্রকৃত সংজ্ঞা কি? এই সংজ্ঞা অনুযায়ী শিক্ষার উদ্দেশ কি হওয়া প্রয়োজন 
আলোচনা করুন। 


২। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ কি হওয়া উচিত? 

৩। বিভিন্ন যুগের প্রয়োজনের সংগে নংগে শিক্ষার উদ্েষ্ের বিবর্তন আলোচন! করুন। 
৪ আদর্শবাদে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে কি ভাবে গ্রহণ কর| হইয়াছে? 

৫ পরথতবাদী ও অৰস্থ। অনুমারে ব্যবস্থাবাদীদের মতে শিক্ষার উদ্দেশ কি? 


৯। শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতপ্তবাদ ও ব্য্তিস্বাতন্তযবাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা 
করুন। 


৭।  ব্যক্তিত্বাতন্্যবাদের ও সমাজতন্তরবাদের মধ্যে কি ভাবে সামগ্রস্ত-বিধান সম্ভব সে সম্পর্কে 
আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। 


ুভীল্স,সন্লিচ্ছেদ্ক 
পাঠ্যক্ৰম 


“There can be no doubt that children should be taught those 
useful things which are really necessary.” — Aristotle. 
শিক্ষাদান-সম্পর্কে বহুবিধ মত থাকিলেও প্রত্যেক শিক্ষাদর্শনে জ্ঞানার্জনকে 
শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে মানিয়া লওয়| হইয়াছে। যদিও জন্ম হইতেই প্রত্যেক 
অভিজ্ঞতার সহিত জ্ঞানার্জন ক্রিয়া চলিতে থাকে, তবু বিধিবদ্ধভাবে ইহার 
আরম্ভ হয় বিদ্যালয়ে । জ্ঞান অনস্ত। জগতে কত রকমের 

সংজ্ঞানির্দেশ . জ্রীনলাভ করা যায় তাহার হিসাব কেহই রাখে না। 
কোথায় ইহার স্থরু এবং কোথায় শেষ তাহা কেহই 


ছাত্রদের সাহায্য কর! যাইতে 
পারে, পূবেই তাহা পরিকল্পনা করা হইয়া থাকে এবং এই পরিকল্পনাই পাঠ্যক্রম) 


এক কথায় বলিতে গেলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিক্ষার ক্রম অনুসারে পাঠের , 
জন্য নিদিষ্ট বিষয়বন্তর সমষ্টিকেই পাঠ্যক্রম নামে অভিহিত করা যায়. 


পাঠ্যক্ৰম ৪৫ 


উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম হইবে 
উহার বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট পাঠের বিষয়বস্তসমূহ। 
কিন্তু আধুনিক মত অন্থসারে পাঠ্যক্রম শুধুমাত্র পাঠ্যতালিকা নহে। ইহার 
ংজ্ঞ। অনেক ব্যাঁপক। শুধু অর্জনযোগ্য জ্ঞানের তালিকাকে পাঠ্যক্রমের 
অন্ততূক্ত করাই যথেষ্ট নহে । কি কি কাজ বা কোন্‌ কোন্‌ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে 
জ্ঞানগুলি আয়ত্ত করা যাইতে পারে তাঁহার ইন্দিতও পাঠ্যক্রমে থাকা 
আবশ্যক। ধরুন, ভূগৌলের পাঠ্যক্রমে শুধু ‘ভারতের রাজনৈতিক বিভাগ’ 
এই কথার উল্লেখ থাকাই যথেষ্ট নয়; এই জ্ঞান আহরণ করিতে হইলে ম্যাপ 
আঁকারও প্রয়োজন; স্থৃতরাং ভারতের রাজনৈতিক বিভাগের ম্যাপ অঙ্কনও 
পাঠ্যক্রমের অন্ততূক্তি হওয়া উচিত | আবার জ্ঞানার্জনে সহায়ত! করা ব্যতীতও 
মানুষের চারিত্রিক ও শারীরিক গুণের সম্ভাব্য বিকাশসাঁধন করাও বিদ্যালয়ের 
অন্যতম উদ্দেশ্য । ওঁ উদ্দেশ্টসাধনের নিমিত্ত বিদ্যালয়ে যে সমস্ত কাজের ব্যবস্থা 
থাকা প্রয়োজনীয়, তাহার ই্দিতও পাঠ্যক্রমে থাকা প্রয়োজনীয় । যেমন_ ব্যায়াম 
বা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত | সংক্ষেপে, পাঠ্যক্রম 
বিদ্যালয়ে অনুষ্থত দিনপন্ধীর একটি মোটামুটি ইর্দিত। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম- 
সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আমূল পরিবতিত হওয়া দরকার। কিছুদিন পূর্বেও 
পাঁঠ্যক্রমের গণ্ডি এত অপরিসর ছিল যে, নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানদান ব্যতীত অন্য 
সব শিক্ষাই পাঠ্যক্রমের বহির্ভূত ছিল। যেমন, খেলাধূলা! বা অভিনয্াদি করা । 
ইহার জন্য পাঠ্যক্রমে কোন স্থান ছিল না। বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইহার 
জন্য কোনরূপ ব্যবস্থাও হইত নাঁ। বিদ্যালয়ের কর্মশেষে শিক্ষক ও শিক্ষাধিগণ 
ইহার ব্যবস্থা করিতেন। অথচ এইসব শিক্ষা পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠনে 
ও জীবনের অন্যান্য দিকে সহায়তা করে। সেইজন্য বর্তমান যুগে এই শিক্ষাকে 
আর পাঁঠ্যক্রমের বৃহিভূর্তি রাখা উচিত নয়। পাঁঠ্য-ক্রমের মধ্যেই ইহার স্থান 
দেওয়া পনীয়া । আবার শিক্ষার ব্যাপকীকরণ (Transfer of Train- 
118) সম্বন্ধে বর্তমানে যে সব গবেষণা হইয়াছে, তাহা দ্বারা দেখা যায় যে, শিক্ষার 
ক্ষেত্রে পাঠের বিষয়বস্তু হইতে পাঁঠদানপদ্ধতি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ছাত্রদের 
অজিত জ্ঞানের কার্যকারিতা অনেকখানি পাঠদান-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল । 
তাই বিষয়বস্তুর সহিত শিক্ষাপদ্ধতিও পাঠ্যতাঁলিকার অন্তভূক্তি হওয়া উচিত। 
কিভাবে পড়ান হইবে, ছাত্রদের কি কি কাজ করিতে দেওয়া হইবে ইত্যাদি 
সম্বন্ধে ইদ্দিত পাঠ্যতাঁলিকায় না৷ থাকিলে তাহা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। ) 


৪৬ শিক্ষা-নীতি 


একদিকে পাঠ্যতাঁলিকা, পাঠের বিষয়বস্তু, ইহার ক্রম, এবং শিক্ষাঁপদ্ধতি 
প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপকতা যত সম্পূর্ণ (comprehensive) হয় ততই ভাল। 
অপরদিকে ইহ! আবার যথেষ্ট সম্প্রসারণশীল (85116) হওয়া প্রয়োজনীয় 
পাঠ্যক্রমকে কোন নির্দিষ্ট ছকে বাধা সম্ভব নয় | বিদ্যালয়কে কখনই কারখানার 
পর্যায়ে ফেলা চলে না। ক্রমবর্ধমান এবং বিবর্তনশীল মানব-জীবন ও মন লইয়াই 
বিদ্যালয়ের কাজ চলে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাকেও তাই কোন নির্চিষ্ট ধাঁচে গঠন 
করা চলে না। (প্রত্যেক শিশুই অন্য শিশু হইতে আলাদা । সুতরাং প্রতিটি 
শিশুকেই ভিন্ন ভিন্ন ধাচে গড়িয়া তুলিতে হইবে। অতএব বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমও 
সেই পর্যায়ে সম্প্রসারণশীল হইবে। পাঠ্যক্রম সর্বদাই শিশুর ধীশক্তিকে অনুসরণ 
করিবে শিশু কখনই পাঠ্যক্রমের পিছনে ধাবিত হইবে না। পাঠাক্রমের 
উদ্দেশ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিকে স্ুনির্ধারিত করা। এই শিক্ষাপদ্ধতি কখনই 
একই ধারায় গঠিত হইতে পারে না। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রদের 
মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লইয়া এই পাঠ্যক্রম গড়িয়। উঠিবে; এমন কি অবস্থাবিশেষে 
একই বিদ্যালয়ের একই শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যেও পাঠ্যক্রমের বিভিন্নতা দেখা 
দিতে পারে। ছাত্রদের মননশীলতা, ধীশক্তি প্রভৃতির পার্থক্যের উপরে 
পাঠ্যক্রমের বিভিন্নতা নির্ভরশীল || একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টিকে স্পষ্ট করা 
যাক। একটি ঘোড়দৌড়ের মাঠ নির্দিষ্ট পথ (17801) অনুসরণ করিয়া 
নির্দিষ্ট সীমানায় পৌছাইলেই ঘোড়া থামিয়া পড়িবে । এই পথ ( track ) 
এবং সীমান| ৰা লক্ষ্য (৪৮৪০৮ ) দুইই অপরিবর্তনশীল। পাঠ্যক্রম এইরূপ 
নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। অন্যদিকে ইহাকে সীমা হইতে অপীমের 
মধ্যে ধাবমান বলা যাইতে পারে। যেমন একটি বিড়াল কোন ইঁদুরের পিছনে 
করমধাবমান। ইুর প্রতিনিয়ত একস্থান হইতে অন্যস্থানে সঞ্চরণশীল। সংগে 
সংগে বিড়ালের পথ (track ) এন লক্ষ্যও (target ) পরিবর্তনশীল । 


শিশুমন পাঠ্যক্রমকে অনুরূপভাবে অঙ্গলরণ করিবে । ইহার জন্য একেবারে. 


বাধাধরা কৌন পথ বা সীমা নাই। শিশুমনের পরিবর্তন এবং পাঁঠ্যক্রমের 
পরিবর্তন একই সঙ্গে চলিতে থাকিবে। 
উপরিউক্ত আলোচনা হইতে পাঠ্যক্রমের স্বরূপ-সম্পর্কে আমাদের নিয়ন 
লিখিত ধারণা হইবে ঃ 
১। ইহা বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্তকে জ্ঞানার্জন, নৈপুণ্যলাভ এবং দৈহিক ও 
মানসিক বিকাঁশসাধনের পথে চালিত করিবে। 
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২। ইহা প্ররুতপক্ষে বিদ্যালয়ের দিনপ্ীম্বরূপ ; পাঠ্যক্রমের অস্ততু তি 
ও সহ-অন্তভু ক্ত (curricular & ০০-০800018৮) বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পিত 
কাৰ্ষাবলীর স্থানও এই দিনপঞ্জীতে নির্দিষ্ট থাকিবে। 

৩। ছাঁত্রগণ বিষ্ঠালয়ে কি কি কার্য করিবে এবং শিক্ষক এইজন্য কোন্‌ 
পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন এই সম্পর্কে পাঠ্যক্রমে নিদিষ্ট উল্লেখ থাকিবে। 

৪। ইহাকে এমন প্রশস্তরূপে গঠন করিতে হইবে যাহাতে প্রয়োজনবোধে 
ইহার প্রত রপকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা চলে। সংক্ষেপে পাঠ্যক্ৰমকে 
শিক্ষকের শিক্ষাপদ্ধতির উপক্রমণিক। বলা যাইতে পারে। ” 

পাঠাক্রমের প্রয়োজন বহুবিধ । ইহা একদিকে যেমন শিক্ষা্ীর পক্ষে 
গ্ররোজনীয়, তেমনি শিক্ষকের পক্ষেও; অপরদিকে সমাজের প্রয়োজনমত 
ইহার স্থান। প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা 
অপরিহার্য । নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে পালন করিতে হইলে ষ্ঠ 
পরিকল্পনা ও পরিচালনার প্রয়োজন । শিক্ষাথথীকে কোন্‌ 
কোন্‌ বিষয় এবং কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং সে কি কি কাজে 
লিপ্ত হইবে তাহ! পূর্ব হইতেই মোটামুটি ভাবে স্থির করা একান্ত আবশ্তক। 
এইজন্য পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন । দ্বিতীয়তঃ, কোন সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি বা 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এক্যসাধন করিতে হইলে, প্রত্যেকের সামাজিক উদ্দেশ্য এক- 
হওয়া প্রয়োজনীয় । শিক্ষাব্যবস্থাতে সাদৃশ্য থাকিলেই প্রত্যেকের সামাজিক 
উদ্দেশ্ত একমুবী হইতে পারে, কারণ (শিক্ষাই মানুষের সামাজিক চেতনা 
জাগ্রত করে। স্থতরাং বিভিন্ন ব/ক্তি বা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাব্যবস্থাতে সাদৃশ্য 
রক্ষা করা একমাত্র পাঠ্যক্রমের সহায়তাতেই সম্ভব। তৃতীয়তঃ পাঠ্যক্ৰম 
শিক্ষককেও নির্দেশ দেয়। কোন্‌ বিষয় কোন্‌ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নিকট 
উপস্থিত করিতে হইবে তাহা পাঠাক্রমের সাহায্যেই জানা সম্ভব ৷ চতুর্থত» 
পাঠ্যক্ৰম পরীক্ষা-পদ্ধতিকেও সাহায্য করে। পাঠাক্রমকে অনুসরণ করিয়াই 
পরীক্ষক জানিতে পারেন-_বি্যালয়ে কতখাঁনি কাঁজ হইয়াছে । এইভাবে 
পাঠ্যক্ৰম সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকেই নিয়ন্ত্রণ করিতে সহায়তা করে। 

যুগের পরিবর্তনের সংগে সংগে শিক্ষার উদ্দেশ্যের যেরূপ পরিবর্তন হয়, শিক্ষার 
উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের পরিবর্তনের সংগেও পাঠ্যক্রমের সেইরূপ পরিবর্তন ঘটে। 

প্রাচীন যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও 
পাঁঠ্যক্রমের একটি ধারাবাহিক পরিবতন আমাঁদের চোখে পড়ে ৷) 


গাঠাক্রমের 
প্রয়েজনীয়তা 


a শিক্ষা-নীতি 


প্রাচীন ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমর! দেখিতে পাই 
আত্মোপলক্ধিই ছিল তখন শিক্ষার লক্ষ্য। এক্যের পাঠ্যক্রম ছিল বেদাভ্যাগ 
ব্ৰহ্মচৰ্যপালন, আত্মসংযম ইত্যাদির উপর ভিত্তি করিয়া। প্রাচীন গ্রীস ও 
রোমে রাষ্ট্রকেই দিত প্রধান স্থান; সেজন্য পাঠ্যক্রমে যুদ্ধশিক্ষা, আইন- 
শিক্ষা, নাগরিকশিক্ষা প্রভৃতির স্থান ছিল। ইউরোপের 
মধ্যযুগে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল শুধু পাত্রী ও জমিদারদের 
জন্য । ধর্ম ও চরিত্রগঠনের শিক্ষাই ছিল পাঠ্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য। 

ইহার পরে যে যুগ সেই যুগে বিজ্ঞানের প্রসারের সংগে সংগে মানষের 
দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োজনের পরিবর্তন ঘটে। সমস্ত পৃথিবীব্যাপীই শিক্ষার উদ্দেশ 
প্রায় একই হইয়া. দাড়ায়_তাহা হইল অর্থকরী শিক্ষা । 

শিক্ষাকে জীবিকার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হইল। ইহাতে 
শিক্ষার্থী জ্ঞানার্জনের পরে যখন বাস্তব জীবনে প্রবেশ করিত, তখন জীবনের 
সংগে তাহার অজিত জ্ঞানের কোনও মিল পে খুজিয়া পাইত না । ফলে তাহার 
মন্বাত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হইত না । 

বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষাজগতে এক আলোড়ন দেখা দিল। বিভিন্ন 
শিক্ষাবিদ্গণ পরিপূর্ণ-জীবনের প্রস্তিকেই শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্যরপে 
গ্রহণ করিলেন এবং বিভিন্ন মতবাদে পদ্ধতির উল্লেখ করিয়া এই আদর্শকে 
দৃঢ়তর করিলেন । 

শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আলোচনাঁকালে প্রর্ৃতিবাদীরা বলিলেন, শিক্ষার 
ক্ষেত্রে শিশুদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। শিক্ষার্থী বস্তুসম্পর্কে প্রত্যর্গ 
অভিজ্ঞতার সাহায্যে জ্ঞানলাভ করিবে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় পুথি ও 
কথার প্রাচুর্য অধিক। শুদ্ধ মানসিক জ্ঞান ও সংবাদের পরিবর্তে প্রত্যর্গ 
ইন্রিযানভূতির দ্বার! পর্যবেক্ষণ ও কর্মের সাহায্যে বিষয়বন্তর জ্ঞানলার্ড 
করিলে তাহা অধিকতর স্থায়ী ও কার্যকরী হয়। খেলাচ্ছলে শিশু শিক্ষাগ্রণ | 
করিবে। শিশুকে তাহার বিকাশ সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা দানই এই বার্ণ 
নির্দেশ দেয়। 

এই প্রকুতিবাঁদকে অবস্থা-অনুসাঁরে ব্যবস্থাবাদের দ্বারা পরিমার্জিত রগ 
দেওয়া হইয়াছে। অবস্থা-অসারে ব্যবস্থাবাদে পাঠ্যক্রমের ব্যবহারিক রগ 
পাওয়া যায়। পাঠ্যক্রম এমন হইবে যাহা শিশুর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা 
করিবে। শিশুর বর্তমান জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই. কেবলমাত্র নয়, তাহার 


পাঠ্যক্রমের বিবর্তন 
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ভবি্যৎ জীবনের প্রতিী-স্থাপনের উদ্দেশ্তকে সফল করিবার জন্যও উপযুক্ত 
পাঠাক্রমের প্রয়োগ্ন। 

শিক্ষীবিদ্‌ &৮i5০!e বলিয়াছেন, “There can be no doubt that 
children should be taught those useful things which are 
really necessary.”— অর্থাৎ শিশুর জীবনগঠনে প্রকৃতপক্ষে যে সমস্ত 
বিষয় প্রয়োজ্জনীয় সেই সমস্ত বিষয় শিক্ষা, দেওয়ার সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের 
অবকাশ নাই। 

সুতরাং বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্দের বিভিন্ন মতবাঁদকে পর্যালোচন| করিয়া দেখা 
যায় যে, শিক্ষার্থীর স্বভাব, দক্ষতা, আগ্রহ ও অনুভূতির বিকাশকে পূর্ণতার 
পথে অগ্রপর হইবার সুযোগ দিয়া তাহাকে সমাজের উপযুক্ত নাগরিকরূপে 
গড়িয়া তোলাই পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। পাঠ্যক্রমে শিশুর জ্ঞান- 
সঞ্চয়ের ও দক্ষতা-অর্জনের স্থান থাকিবে । এই জ্ঞান শুধুমাত্র শিশু-জীবনের 
জন্যই অর্জন করিবে না, ভবিষ্যতে পরিণত মান্য হইতেও এই জ্ঞান শিশুকে 
সাহায্য করিবে; শিশু নিজেও উন্নত হইযে এবং ভবিত্বৎ জীবনে সমাজকেও 
উন্নত করিবে। 

পাঁঠাক্রমের এই উদ্দেশ্তকে সফল করিতে হইলে শিক্ষাকে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গি 
দ্বার বিচার করিতে হইবে) এ ক্ষেত্রে মনস্তত্বের দান অপরিসীম 
শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও আগ্রহের উপরই শিক্ষার ভিত্তি। শিক্ষার্থীর 
প্রয়োজনেই শিক্ষাদানের আরম্ভ এবং প্রয়োজনের নিবৃত্তিতেই ইহার সমাপ্তি 
হুইবে। অধুনা অনেকেই বিশ্বাস করেন পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর প্রয়োজনকেন্দ্রিক 
ও আগ্রহকেন্্রিক হওয়া উচিত। অধিকন্ধ বর্তমানই শিশুর কাছে সত্য; 
ভবিষ্যৎ কল্পনা মাত্র। কাজেই প্ৰধানতঃ শিশুর বর্তমান প্রয়োজন এবং 
আগ্রহকে কেন্দ্র করিয়াই পাঠ্যক্রম রচনা করিতে হইবে। সৃতরাং শিশুর 
বর্তমান প্রয়ৌজনকে ভিত্তি করিয়াই তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয় । 
শিশুর প্রয়োজন সাঁধীরণতঃ দিবিধ__ব্যক্তিগত ও সামীজিক। ব্যক্তিগত 
প্রয়োজন আবার কয়েকভাগে বিভক্ত। যেমন_(১) বুদ্ধিবটিত বা মানসিক 
প্রয়োজন, (২) শারীরিক প্রয়োজন, (৩) আন্মভৃতিক প্রয়োজন ও (৪) 
আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রয়োজন । সামাজিক প্রয়োজনকেও বিভিন ভাগে ভাগ 
করা যাইতে পারে, ষথা_:১। জীবিকার্জন বা! অর্থনৈতিক প্রয়োজন, ২। 
সামাজিক দায়িত্বপাঁলনের প্রয়োজন, ৩) নাগরিক কর্তব্য-পালশের প্রয়োজন । 
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বর্তমানে পাঠ্যব্রমকে বিষয়কেন্দ্রিক না করিয়! কর্মকেন্দ্রিক করিবার নীতি 
প্রচলিত হইতেছে। ইহাতে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠের নির্দেশ না থাকিয়া, শিশুর 
প্রয়োজনের নিবৃতির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মের ইন্দিত থাকিবে। বিভিন্ন বিষয়ে 
পাঠ দ্বারা জ্ঞান-লাভ, পাঠ্যক্রমে নির্দেশিত বিভিন্ন কর্মের অন্তর্গত হহবে। 
আমেরিকার ৩টি বিদ্ধালয়ে এরূপ কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম লইয়া ৮ বংনর একাদি- 
ক্রমে পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, কর্মকেন্দ্রিক পাঠাক্রমে অনুসরণ 
করার ফলে বিভিন্ন বিষয়ে ( subjects ) ছাত্রদের জ্ঞান, প্রচলিত পাঠ্যক্রম 
অন্গঘরণকারী ছাত্রদের অপেক্ষা অল্প হয় না। অধুনাতন পাঠক্রম-রচনার 
পদ্ধতি হইল, একদিকে শিশুদের বিভিন্ন প্রয়োজনের তালিকা রাখা এবং 
অপরদিকে এ সব প্রয়োজনের নিবৃত্তির জন্য স্থপরিকল্পিত নির্দিষ্ট কর্মের নির্দেশ 
দেওয়।। 
উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, পাঠ্যক্রম নির্ণয় 
কালে আমাদের কয়েকটি নীতিকে অনুসরণ করিতে হুইবে। সেগুলি এইরূপ-- 
পাঠ্যক্ৰম নিৰ্ণয়কালে ব্যক্তি-প্র।সঙ্গিকতার (individual relevance) 
নীতিকে সাধ্যমত স্থান দিতে হইবে। এতদিন শিক্ষকের জ্ঞানভাণ্ডার 
শিক্ষার্থীর উপর চাপাইয়া দিয়াই শিক্ষাদীন-কার্ধ 
রক্ত সমাপ্ত হইত। শিক্ষা বলিতে ইহাই বুঝাইত এবং 
রি) শিক্ষার্থী এখানে ছিল সম্পূর্ণ গৌণ | শিক্ষক যাহা শিক্ষা 
হ৩1৩৮896) দিতে চাহেন তাহাতে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন আছে কিন! 
এবং তাহা তাহার ক্ষমতার মধ্যে কিনা__এই প্রশ্ন 
একেবারেই অবান্তর ছিল ।( শিক্ষার্থীর পক্ষে যে সব জ্ঞানার্জন প্রয়োজনীয় 
বলিয়। বিবেচিত হইত, তাহী বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠের মাধ্যমে আয়ত্ত করার 
ব্যবস্থা, করিনা বাঁওরাই পাঠ্যক্রম প্রণয়নের একমাত্ৰ সমস্ত৷ ছিল |) সুতরাং 
পাঠ্যক্রম ছিল যুক্তিকে কেন্দ্র করিয়। (logical), মন্তত্কে নহে | কিন্তু অধুনা 
শিক্ষাঙ্গেজে মনস্তবকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়! হইয়াছে। দেখা যায় যে শিক্ষার্থার 
আগ্রহ, স্বতঃ্র্ততা ও স্বাধীন প্রচেষ্টা ব্যতীত শিক্ষাদান সফল হইতে পারে 
না। অতএব পাঠ্যক্রম শিশুকেন্দ্রিক ও মনন্তত্বকে অন্গুসরণ করিয়! হওয়া 
বাঞ্ছনীয়। ইহা শিক্ষার্থীর বর্তমান প্রয়োজনকে ভিত্তি করিয়াই হওয়া 
উচিত। বস্তুতঃপক্ষে শিক্ষার্থীর বয়স, তাহার মানসিক পরিণতির স্তর, 
মানসিক অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য, এবং তাহার আগ্রহ ও গ্রহণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য 
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রাখিয়া পাঠ্যক্রমে বিষয়বস্তু ও কর্মের নির্বাচন করিতে হইবে। বয়স 
অনুসারে প্রত্যেক শিশুরই আগ্রহ, ক্ষমতা ও প্রয়োজনে পার্থক্য থাকে। 
পাঁঠ্যতালিকা নির্ণয়ের কালে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজন অপেক্ষা 
তাহার বর্তমান জীবনের প্রয়োজনের (09৪৭9) কথা অধিকতর বিবেচনা 
করিতে হইবে। পাঠ্যতালিক! এমন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে শিশুর স্বাভাবিক 
আগ্রহ থাকে, ইহার প্রতিটি কার্য তাহার নিকট অর্থপূর্ণ মনে হয় এবং 
তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়। শিক্ষাবিদ জন্‌ ডিউই শিশুর 
'আগ্রহকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়ীছেন। যেমন 

১। শিশু কথা বলিতে চায়। 

২। দে নিলে কিছু তৈয়ারী করিতে চায়। 

৩। সে আবিষ্কার করিতে চায়। 

৪। সে আবেগ প্রকাশ করিতে চায়। 

পাঁঠ্যতালিকার রচনাকাঁলে উপরি-উক্ত আগ্রহগুলির কথা আমাদিগকে 
বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। পাঠ্যক্রমে যে সমস্ত কাজের সুযোগ থাকিবে 
তাহা যেন শিশুর জীবনের সহিত সম্পর্কযুক্ত ও উপযোগী হয়। ইহাতে 
তাহাঁরা স্বতঃস্ফুর্ততার সহিত শিক্ষালাভ করিবে 

আবার শুধুমাত্র শিশুর বর্তমান জীবনের “কথা৷ ভাবিলেও চলিবে না; 
পাঁঠ্যতালিকা-নির্ধারণের সময়ে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনের কথাও 
বিশেষভাবে ভাবিতে হইবে। ভবিষ্যতে সে সমাজের 
দশজনের একজন হইয়া বিভিন্নূপ সামাজিক কর্মে যুক্ত 
থাকিয়া জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইবে। কাজেই 
পাঠ্যক্রম-রচনাকালে সমাজের সংগে ব্যক্তির সম্পর্কের কথাও 
চিন্তা! করিতে হইবে। ব্যক্তির সংগে সমাজের সংযোগ ঘনিষ্ঠ। ব্যক্তির 
উন্নতির সংগে যেক্সপ নমীছের উন্নতি, আঁবার সমাজের অগ্রগতির সহিত 
সেইরূপ ব্যক্তিরও অগ্রগতি । এক কথার ব্লিতে গেলে ব্যক্তিকে লইগ্সাই 
সমাজ এবং সমাজের জন্যই ব্যক্তির প্রয়োজন । শিক্ষার্থীর সামাজিক পরিবেশ 
শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকথানি প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশের 
জন্যই শিশুদের মধ্যে প্রয়োজন ও আগ্রহের তারতম্য দেখা যায় এবং তাহাদের 
শিক্ষাও সেই সমাজের ভাবধারার অনুরূপ হইয়া থাকে। এইজন্য বিদ্যালয়ের 
জীবন ও সামাজিক জীবনের মধ্যে সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজনীয় সামাজিক জীবনের 


সমাজ-প্রানঙ্গিকত। 
নীতি (social 


relevance) 


৫২ শিক্ষা-নীতি 


বিভিন্ন ক্রিয়াসমূহের সহিত বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিষয়বস্তু ও ক্রিয়াসমূহের 
সুস্পষ্ট মিল রাখিতে হইবে। পাঠ্যক্রম-নির্বাচনকালে সমাজের প্রয়োজনগ্ুলিকে 
উপেক্ষা করিলে চলিবে না; ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও 
ততনম্পকিত ক্রিয়াসযৃহ নির্বাচন করিতে হইবে। মহীত্ম। গান্ধীর নঈ 
তালিমের পাঠ্যক্রম আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই আমাদের ; 
সামাজিক জীবনধারার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং সমাজের প্রয়োজনের উপর 
ভিত্তি করিয়া ইহাতে বিভিন্ন বিষয় ও কর্মের স্থান রাখা হইয়াচ্ছে। ইহা; 
আমাদের কাছে স্থম্পষ্ট হওয়| আবশ্যক যে, শিশুর বর্তমান জীবনের প্রয়োজন, 
তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজন এবং সামাজিক প্রয়োজনের মধ্যে কোন 
দ্বন্দ নাই। এই তিন প্রকার প্রয়োজন একইরূপ পাঠ্যক্রমের ভিতর দিয়! সিদ্ধ 
হইতে পারে । 

পাঠ্যক্রম-রচনা কালে আমাদের আরও একটা নীতিকে অনুসরণ করিতে 
হইবে। পাঠ্যক্রম হওয়। উচিত, অবি্রজ্যতার নীতিতে। 


রি শি অভিজ্ঞতার সহায়তায় যে জ্ঞানার্জন করে, 
অবিভাজ্যতা-নীতি 

¥ তাহাকে কোনরূপেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ কর! চলে না । 
(Functional 


Relationship) মানুষের মন সাধারণতঃ বাস্তবধর্মী এবং এই বাস্তবতার 
মধ্যেই তাহার বিভিন্ন গুণাবলী পুর্তার পথে অগ্রসর, 
হয় ও তাহার পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে গড়িয়া তোলে। এই পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব! 
(Personality as a whole) গড়িতে কোন এক বিষয়ের জ্ঞানই যথেষ্ট নয় _ 
সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানই অবিভাজ্যভাবে প্রয়োজনীয়। একটি একটি ইটের সহায়তায় 
একটি ইমারত তৈয়ারী হয়; কিন্ত প্রত্যেক ইটের সহিতই ইমারতের সম্বন্ধ 
ঘনিষ্ঠ; ইমারতকে ভাবিতে গেলে. সমন্ত ইটগুলির সমষ্টিকেই ভাবিতে হইবে। 
নেইরূপই ই তহাস, ভূগোল, গনিত, ভাবা, শিল্পকলা প্রভৃতির জ্ঞান মানুষের 4 
জীবনে একই উদ্দেশ্ঠ-মাধনের জন্ত প্রয়োজনীয় । শিক্ষার কথা বা জ্ঞানের 
কথা ভাবিতে গেলে ইতিহাস হইতে ভূগোল এবং ভূগোল হইতে ভাঁধা! 
বা গণিত কিন শিল্পকলাকে তফাৎ করা যায় না এইজন্য শিক্ষাবিদ্‌ হাবার্ট 
স্রেল্দার অনবদ, প্রণালী বা! সমবায় প্রণালীতে শিঙ্গাদানের কথা উল্লেখ 
করিরাছেম। তিনি বলিয়াছেন যে, শিশুর মানসিক পরিণতি এতথানি হয় না 


যে প্রত্যেকটি বিষয়কে সে আলাদা করিয়া বুঝিতে পারিবে । বাস্তব জীবনের 
সংগে সংযুক্ত শিক্ষাই শিশু গ্রহণ করিতে পারে। এই জীবনধর্মী শিক্ষাই: 


পাঠ্যক্রম ৫৩ 


তাহার কাছে সত্য ও সার্থক" এইজন্য পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন ক্রিয়াগুলির 

পরম্পরের মধ্যে একটি নিগুঢ় সম্বন্ধ থাকা একান্তই প্রয়োজনীয় । 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পাঠ্যক্রম বিগ্ভালয়ের কার্ধীবলীর পরিকল্পনা । 
কিন্ত এই পরিকল্পনা অনড বা অপরিবর্তনশীল নয়। 


পাঠযক্রমের ls ৰ! 
পরিবতনদগীলত|  প্রয়োজনবোধে ইহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিবার 
(Flexibility) ক্ষমতা বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের থাক! প্রয়ৌজনীয়। 


প্রকৃতপক্ষে এক বিদ্যালয় হইতে অন্য বিদ্যালয়ে, কখনও 
বা একই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বৎসরে পাঠ্যক্রমের অল্পবিস্তর পরিবর্তন 
করার প্রয়োজনীয়তা দেখ! যায়। স্থানীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপরে 
বিগ্ভালয়ের কার্যক্রম ও পাঠ্যতালিকা অনেকখানি নির্ভর করিয়া থাকে । 
সুতরাং পাঠাক্রম উপর হইতে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ 
ধারণা থাক! ঠিক নয়_ইহার নির্ধারণে বিদ্যালয়ের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাক! 
প্রয়োজনীয়। 
পাঠযতীলিকা যে আহরণীয় জ্ঞানের তাঁলিকামাত্র নয়, এই আলোচনা 
না পূর্বেই কর! হইয়াছে । ইহা কর্মকেন্দ্রিক হওয়| উচিত। 
ছাত্রগণ আপন অভিজ্ঞতা বা কর্মের মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জন 
কর্মকেন্দ্িক নীতি 
করে; চরিত্রগঠন এবং কৌশল বা দক্ষতা, অর্জনের ক্ষেত্রে 
কর্মের স্থান আরও অধিক। সুতরাং বিদ্যালয়ের করণীয় বিভিন্ন কর্মের ইঙ্দিতও 
ইহাতে থাকা উচিত । 
উপরি-উক্ত নীতিগুলিকে সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করিয়। বিভিন্নরূপ বিদ্যালয়ের 
পাঠ্যক্রম-সন্বন্ধে আরও স্পষ্টতর ধারণ! লাভের চেষ্টা করা যাইতে পারে । 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমকে ব্ক্তি-প্রাসঙ্গিক করিতে হইলে শিশুমন- 
সন্ধে নিয়লিখিত বিষয়গুলি মনে রাখিতে হইবে ৫ 
(১) সাধারণত: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষািগণের মন কল্পনা প্রবণ থাকে । 
এই-কল্পনা-প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করার মধ্য দিয়াই শিশুর মন 
প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নৃতন নূতন জ্ঞান ও অশ্ুভূতির অধিকারী হয়। এই সময়ে 
4, পাঁঠ্ক্রমে শিশুর কল্পনা-প্রবৃতির যথেষ্ট সুযোগ থাকা 
পা আবশ্যক (২) উতস্থক্য প্রাণের লক্ষণ। শিশুমন ওংন্থৃক্যে 
পরিপূর্ণ থাকে এবং তাহার শিক্ষা ব্যবস্থাতে জ্ঞানপিপাসার যথার্থ নিবত্তির 
বারা এই উৎ্জক্যকে বৃদ্ধি করার যথেষ্ট স্থযোগ থাক! প্রয়োজনীয় । এন 


৫৪ শিক্ষা-নীতি 


তাহার পাঁরিপাশ্বিক সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন জাগা সম্ভব, সাঁধ্যান্্যায়ী তাহার 
স্থান পাঁঠ্যক্রমে থাকিবে । 


(৩) শিশু এই সময়ে বিশেষ কর্মপ্রবণ থাকে । কর্মেই তাঁহার আনন্দ ।- 


স্থতরাং পাঠ্যক্রমে তাহার জন্য যথেষ্ট কর্মের স্থযোগ থাকা গ্রয়োজনীয়। 
সমাজের দিক্‌ হইতে প্রাথমিক শিক্ষার দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য বর্তমান । 
নমাজ-প্রাদ্লিকতা প্রথমত, প্রাথমিক শিক্ষার শেষে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী 
নীতি সমাজ জীবনে প্রবেশ করিবে। এইজন্য মোটামুটিভাবে 
প্রাথমিক বিগ্ালয়ে সমাজ-জীবনের জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত 
করিয়া তোল! আবশ্যক । দ্বিতীয়তঃ, পাঁথমিক বিদ্যালয়ের যে সমস্ত শিক্ষার্থী 


উচ্চতর শিক্ষালাভের নিমিত্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাইবে তাহাদিগকে মাধ্যমিক" 


বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া প্রয়োজনীয়। তৃতীয়তঃ, শিশুচরিত্রের 
ভিত্তি এই সময়েই গঠন করিতে হইবে। 


. উতপর্যক্তির প্রয়োজন ও সমাজের প্রয়োজনকে পৃথক্‌ করিয়া! বিচার করা 


আর সম্ভব নয়। সুতরাং এই দ্বিবিধ প্রয়োজনকে সামগ্রিকরূপে 
চু LAE বিচার করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম নির্ধারণ 


করিতে গেলে দেখা যায় যে, পাঠ্যক্রমে নিয়লিখিত 


বিষয়গুলি থাকা আবশ্তক। 
(১) যদি আমরা বর্তমান সমাজে বসবাস করিতে চাই, তাহা। হইলে' 
অপরের অন্তরের ভাবগ্রহণের জন্য পঠন ও নিজ মনের ভাব প্রকাশের জন্য 


লিখন শিক্ষ। করিতে হয়। পঠন ও লিখনের মধ্য দিয়া শিশুমনের কল্পনা ও: 


ৎন্থক্যের অনেকখানি নিবৃত্তি হইতে পারে । 
পারস্পরিক সৌহার্দ ও মিলনের বাহন ভাবা ও সাহিত্য । কাজেই শিশুর 


লিখন-পঠন ও ভাষ| আয়ত্ীকরণ-ব্যবস্থা স্থকৌশলে সম্পাদিত হওয়া কৰ্তব্য, 


যাহাতে সে ক্রমে সাহিত্য-রস-গ্রহণে ও বৃহত্তর মানব জীবনের সহিত নিজেকে. 
মিলাইয়া লইতে সক্ষম হয়। 

(২) সমাজ-জীবনের সাধারণ কাছগুলি হুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করিতে হুইলে' 
মোটামুটিভাবে গণিতের জ্ঞান খাঁকা প্রয়োজনীয় এবং ইহার ভিতর দিয়াও 
শিশুমনের স্বাভাবিক কৌতুহল অনেকখানি নিবৃত্ত হয়। গণিতের সাহায্যে 
নানাব্ধপ প্রত্যক্ষ সমস্তার সমাধান করিয়া তাহারা কর্মের আনন্দ পাইয়া, 
থাঁকে। 


কসর, সি 
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(৩) সমাজের প্রকৃত নাগরিক হইতে হইলে সমাজ-জীবনের মোটামুটি 
ইতিহান জান৷ ও তাহাতে গৌরববোধ থাকা প্রয়োজনীয় । ইতিহাস মানব 
জীবনের জয়যাত্রার কথা ঘোষণা করে। বর্তমান ও অতীতের অচ্ছেছ্য-সম্পর্কের 
জ্ঞান ইতিহাঁসই দিয়া থাকে । এইজন্য জাতীয় ইতিহাসকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
স্থান দিতে হইবে। ইতিহাঁপ-পাঠের ভিতর দিয়া শিশুর কল্পনা-প্রবৃত্তিও 
অনেকখানি নিবৃত্ত হইতে পারে। " 

(৪) সমাজের পাঁরিপাখিক সম্বন্ধেও শিশুকে কিছু জ্ঞান দেওয়া 
আবশ্তক। নিজের গৃহের পরেই শিশু তাহার পরিবেশ ও পারিপাশ্বিককে 
জানিতে চায়। তাহাদের এই কৌতুহল-নিবৃত্তির জন্য ভূগোল ও প্রক্কৃতি- 
বিজ্ঞান পাঠ্যক্রমে থাকা উচিত। ইহা ব্যতীতও এই দুইটি বিষয় মানুষে 
মানুষে এবং প্রকৃতি মানুষে সম্বন্ধ নিবিড় করিয়া তোলে । আশে পাশের 
মান্তুযকে জানার ও তাহাদের আঁচার-ব্যবহার, ভাবধারা, কৃষ্টি, সভ্যতাকে 
জানার মধ্য দিয়াই পারস্পরিক প্রীতি ও সৌহার্দ জাগ্রত হয় ও মানবতার 
বিকাশ হয়। : 

(৫) সমাজে বাস করিতে হইলে নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকারের সম্বন্ধে 
সচেতন হইতে হইবে। এইজন্য সমাজ-পরিচালন যন্ত্রের সহিত শিশুকে মোটামুটি 
পরিচয় করাইতে হইবে। ইহারাই একদা নাগরিকরূপে পরিচয় দিবে 
শৈশবেই ইহার গোড়া-পত্তন হওয়া উচিত। কাজেই পৌরবিজ্ঞান-বিষয়ক 
ও রাষ্ট্র-ব্যিয়ক জ্ঞান দিবার জন্য পাঠ্যক্রমে ব্যবস্থা রাখিতে হইবে । যেমন__ 
সাফাই বিদ্যালয়ে স্বায়ত্রশীসনের ব্যবস্থা ইত্যাদি। 

(৬ সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কনের স্থানও পাঠ্যক্রমে থাঁকিবে। ইহার মধ্য 
দিয়াই মানুষ তাহার আবেগ ও অনুভূতিকে প্রকাশ করিয়া মানসিক সাম্য ও 
শান্তি রক্ষা করে। শিশুর কল্পনাপ্রবণ মন ইহার পক্ষ আশ্রয় করিয়া 
বিকাশলাভের স্থযোগ পায় ; শিশুমনে সহজ সৌন্দর্বৌধ জাগে । সমাজের 
কৃষ্টি, সভ্যতা ও গৌরব ইহাকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া ওঠে। সামাজিক 
উৎসব, অনুষ্ঠান ইত্যাদিতেও ইহার স্থান সর্বাগ্রে। 

(৭) দৈহিক ও মানসিক সুস্থ ও সবল মান্য গড়িতে হইলে স্বাস্থ্যবিগ্ভা ও 
শরীর-চর্চা শিক্ষারও প্রয়োজন থাকে । জাতির সম্পদ শিশু । স্থতরাং তাহাদের 
নিজেদের এবং সংগে সংগে পারিপান্থিককে নুস্থ ও পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখিতে 
শিক্ষা দিতে হইবে। এইজন্য প্রাথমিক বিদ্ঠালয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত 
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সাফাই ও স্বাস্থ্াবিদ্যার স্থান রাখ! কর্তব্য । দৈহিক বৃদ্ধি ও সুস্কতা-বিধান 
এবং স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দকে বজায় রাখিবার জন্য শরীর-চর্চা ও খেলার স্থানও 
থাঁকিবে। 
উপরি-উক্ত পাঠ্যক্রম সমস্তটাই কর্মের উপর ভিত্তি করিয়া হইবে । শিশুর 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই যথানস্তব তাহার শিক্ষার গোড়াপত্তন 
করিতে হইবে। আবার শিশুর স্বাভাবিক কর্মচঞ্চলতাকে ব্যাহত করিয়া 
শিক্ষাদান করিতে গেলে তাহা! সার্থক ও সুন্দর না হইয়া. ব্যর্থ হইয়া! যাইবে! 
এইজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে কর্মের (4১০৮৮) বিশেষ স্থান 
থাকিবে । : শিশু-জীবনের ভিত্তিতেই কর্ণের পরিকল্পনা করিতে হইবে এবং 
কর্মগুলি স্থগ্টিমুলক করিতে হইবে। শিশুর জীবনের সমস্যার সমাধানের ভিতর 
দিয়াই তাহার স্ব্টিমূলক ক্ষমতাকে উদ্ধ দ্ধ করিতে হইবে। প্রত্যেক শিশুর 
মধ্যেই কিছু না কিছু সট্টিক্ষমতা থাকে । এই সৃষ্টিমূলক ক্রিয়ার মাধ্যমেই 
তাহার সেই সৃষ্টি-ক্ষমত| প্রকাশ করিবার সুযোগ দেওয়া হুইবে। 
এই সৃষ্টি -ক্ষমত] বিকাশের সুযোগ পাইলে শিশুর কোতুহল ও স্পৃহা 
এইদিকেই আকুষ্ট হইবে এবং অবকাশ-সময়ের সুষ্ঠ ব্যবহার করিতে পারিবে! 
অনেক সময়ে দেখা যায় কোন দুরন্ত শিশু, জিনিসপত্র নষ্ট করা কিংবা পাগলামী 
করাই যাহার স্বভাব, তাহাকে এইরূপ কোন সৃষ্টিমূলক কাজের স্থযোগ দিলে: 
তাহার সমস্ত দুরন্তপনার অবসান ঘটাইয়! স্থষ্টির কর্মে মগ্ন করিয়া তোলে 
যে শিশুর মধ্যে বিশেষ কোন গুণ থাকে সে সেই গুণের বিকাশের সুযোগ 
পাইলে ভবিষ্যতে হয়তো! একজন দক্ষ কারিগর হইতে পারে এবং নির্জ 
জীবিকার সংস্থান করিতে পারে। খাওয়া, পরা ও থাকা-_মালগৰ জীবনের 
সর্বপ্রথম এই তিনটি চাহিদার সংস্থান এই স্ৃষ্টি-ক্ষমতার সহাঁয়তাঁতেই হইতে 
পারে। এইজন্য মহাত্মা গান্ধী পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষাকে সাধারণতঃ 
বিশেষ কোন শিল্পকেন্রিক করা হইয়াছে। 
৮ একই নীতির প্রয়োগ করিয়া আমরা মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম 
রত উরি... নির্ধারণ করিতে পারি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতই 
নাঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাংশ ছাত্র পাঁঠ-সমাঁপনান্তে সরাপরি | 
সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিবে। তাহাদের তদন্ুরূপ জীবনের 
জন্য প্রস্তুত করিয়| দিতে চেষ্টা করাই মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে! ‘ 
অব্য প্রাথমিক বিছ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া যাহার! সমাজ-জীবনে 
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প্রবেশ করিবে, তাঁহাঁদের জীবন যাপনের মান বা স্তর ও মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের পাঁঠ-শেষে যাহারা সমীজক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে তাঁহাদের 
জীবন-যাপনের মান বা স্তর সমগোত্রীয় না হইবার সম্ভাবনাই অধিক । 
স্থৃতরাং জীবনের মান অনুসারে ইহাদের শিক্ষা পরিকল্পনাও ভিন্ন হইবে। 
অপরদিকে কতকাঁংশ ছাত্র বিশ্ববিষ্ঠালয়ে প্রবেশ করিবে। তাঁহাঁদিগকে 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে পাঠ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত করিয়া দিবার 
চেষ্টা করিতে হইবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাঁত্রগণ 
সাধারণতঃ বয়ঃসন্ধিক্ষণে থাকে । এই সময়ে তাহাদের বুদ্ধিণক্তি অনেক 
বৃদ্ধি পায় এবং যুক্তিদ্বারাই তাঁহার! সংসারের বিভিন্ন সমস্ত! সমাধানের চেষ্টা 
করে। -অপরদিকে তাহারা আদর্শবাদী হইয়া ওঠে এবং কোন বিশিষ্ট 
আদর্শকে গ্রহণ করিয়া জীবন-যাপন করিতে চায়। আবার মাধ্যমিক 
শিক্ষার শেষের দিকে তাহাদের বিশেষ ক্ষমতাগুলির বিকাশ পাইতে থাকে; 
কাজেই পাঁঠ্যক্তমে বহুবিধত্বের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আত্মনির্ভরশীল হইবার 
আকাজ্াও এই সময়ে তাঁহাদের মনে বিশেষভাবে জাগরিত হয়। ভবিষৎ 
কর্মজীবন সম্বন্ধে তাহার! চিন্তা আরম্ভ করে। এই সময়ে ছাত্রছাত্রীদের 
যৌনবোধ জাগ্রত হয় এবং ইহা তাঁহাদের জীবনে বিশেষ সমস্তারপে 
দেখা দেয়। 

(১) সমাজের অধিকাংশ দক্ষতার কাজ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রীপ্ত লোকেরাই 

করিয়া থাকে । এক হিসাবে ইহারাই সমাজের মেরুদণ্ড । 

হে বর্তমান সমাজে বিভিন্ন ধরণের উপজীবিকার কটি 

হইয়াছে, ইহার জন্য বিভিন্নরূপ শিক্ষার ও চরিত্রের দুঢতাঁর 

প্রয়োজন । বিশেষ বর্তমান যাগ্রিক সভ্যতায় বিভিন্নরূপ নিপুণ কারিগরের 

প্রয়োজন । মাধ্যমিক শিক্ষার ভিতর দিয়াই তাহাদের শিক্ষিত করিয়া তুলিতে 
হইবে। 

(২) সমাজ-জীবনে আদর্শবাদ ও রীতিনীতি বর্তমানে ভীঙিয়া পড়িয়াছে। 
পরিবর্তিত সমাজে নৃতন চারিত্রিক গুণাবলীর প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। 
মাধ্যমিক বিদ্ঠালয়গুলির মধ্য দিয়াই সমাজকে তাহার ভবিষ্যৎ আদর্শ গড়িয়া 
তুলিতে হইবে । 

(৩ মাধ্যমিক শিক্ষা-সমাপনান্তে ছাঁত্রগণ যাহাতে আপন আপন ক্ষমতা ও 
প্রবৃত্তি অনুমীরে কাজ করিতে পারে, মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্য দিয়া সেই চেষ্টাও 


ব্যক্তি-প্রানঙ্গিকতা 


৫৮ শিক্ষা-নীতি 


করিতে হইবে। উপযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষা সমাজ হইতে বেকার-সমস্তা দূর 
করিতে অনেকখানি সাহায্য করিতে পারে । 

প্রাথমিক শিক্ষার ন্যায় মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত 

ও সমাজগত--এই ছুই দিকের সামঞ্রস্ত-বিধাঁনপূর্বক 
রামু NT নিশ্নলিখিতভাবে পাঠ্যক্রম নির্ণয় করা যায়। মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমকে মোটামুটি দুইটি ভাগে ভাগ 
করা যায়। যেমন__ 

(ক) বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ও গুণাবলীর বিকাশের পূর্ব পর্যস্ত। 

(খ) ইহার পর হইতে । 

প্রথমোক্ত সময়ে সাধারণত: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নীতিগুলি অনুসরণ করিয়া 
চলিবে, কিন্ত ক্রিয়া বা কর্মের মান অপেক্ষারুত উচ্চতর হইবে এবং কল্পনা-বৃততির 
অনুশীলন অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে অধিকতর জোর দিতে হইবে। 

স্বতরাং পাঠ্যক্রমে ইতিহাস, সাহিত্য, রচনা, গণিত, ভূগোল, সমাজ-বিজ্ঞান, 
বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলি থাকিবে এবং বিষয়গুলির ধারাবাহিক জ্ঞান দিতে 
হইবে। অন্যদিকে সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, ধর্ম ইত্যাদির স্থানও থাকিবে। 7 

বিশেষ বৃত্তিগুলি বিকাশের পরে মাধ্যমিক শিক্ষার ধার! স্বতন্ত্র হইবে৷ 
এই সময়ে বিশেষভাবে ভবিত্তৎ বৃত্তির উপর লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ্যতালিকা' 

বা নির্বাচন করিতে হইবে। নিজ নিজ বিশেষ ক্ষমতা ও: 

বিভাগ প্রণুত্তি অনুসারে ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে পাঠের ব্যবস্থা 

করিতে হইবে ও এ সমস্ত বিষয়গুলি পাঠের ফলে পাঠ 
শেষে তাহারা যেন নির্দিষ্ট বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে। সমাজ ও ব্যক্তি উভয়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া.বিষয় নির্বাচন করিতে: 
হইবে। তাই এই সময়ে পাঠ্যক্রম বিভিন্নমুখী হইবে। এইরূপ বিদ্যালয়কে 
বহু” বা ‘ব্যাপক’ বিদ্যালয় (Multilateral. 3০390] ) বলা হইয়া 
থাকে; নীচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া! গেল £_ 

(১) ইহাতে কলা বিভাগ থাকিবে। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিষয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন মানব-সমাজের সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া হইবে! 
কলা বিভাগের ছাত্রগণ বিশ্ববিষ্ঠাল়ে প্রবেশ করিয়া এই বিষয়গুলির সম্পর্কে 
উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিবে এবং সমাজে প্রবেশ করিয়া তাহারা সাহিত্যিক 
এঁতিহামিক, দার্শনিক, প্রভৃতির বৃত্তি গ্রহণ করিবে। 


পাঠ্যক্ৰম 


পাঠ্যক্রম ৫৯- 


(২) বিজ্ঞান বিভাগ__-এখানে ছাত্রগণ বিজ্ঞান-সন্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞান-- 
লাভ করিবে এবং বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়িয়া তুলিবে। পরে ইহারা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁইয়। উচ্চতর বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার জ্ঞানলাভ 
করিবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে বিজ্ঞানকেই বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিবে। যেমন 
রাঁণায়নিক, ভূতাত্বিক, জীবতাত্বিক ইত্যাদি । 

(৩) কারিগরি বিভাগ__ইহারা বিশেষ কোন কারিগরি শিক্ষা! করিবে, 
এবং তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ করিবে । বিশ্ববিগ্ঠালয় ও কারখানা প্রভৃতির মাধ্যমে 
উহার! ও বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিবে। যে ছাত্র যে বিষয়ে দক্ষতা" 
অর্জন করিবে তাহাই সে বৃত্তিরপে গ্রহণ করিবে। যেমন ফিটার, ফোর- 
ম্যান প্রভৃতির কাজ। 

(৪) বাণিজ্যিক বিভাগ-_এই শাখায় হিসাবরক্ষণ ও গণনা-শিক্ষা' 
ব্যবসায়িক রীতিনীতি ও পত্রালাপ ও সংগঠন, ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা! 
দেওয়া হইবে। 

কিন্ত আমাদের ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সময়ে শিক্ষা কোন, 
বিশেষ বৃত্তি ও প্রবৃত্তি কেন্দ্রিক হইলেও শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র কারিগর" 
সৃষ্টি করা বা জীবিকা সংস্থানের উপায় করিয়া দেওয়া নহে। শিক্ষার্থীর" 
সামগ্রিক বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য থাকিবে । সুতরাং বিশেষ বিষয়ের শিক্ষার" 
সংগে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিগ্ঠা ইত্যাদি বিষয়গুলি ও পাঠ্যক্রমে 
থাঁকিবে। এতদ্ব্যতীত যাহাতে ছাত্রদের মনে স্থষ্ঠঁভাবে আদর্শবাদ গড়িয়া" 
উঠিতে পারে তাহার জন্য নৈতিক ও ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্চনীয় ।' 
ছাত্রদের ব্যক্তিগত সমস্ত! সমাধানের নিমিত্ত মোটামুটিভাবে যৌন শিক্ষা দিবার! 
কথাও অনেকে সমর্থন করেন । 


বৃত্তিমূলক ও আক্মোন্নতিমূলক পাঠ্যক্রম 

( Vocational & Liberal Curriculum ) 
পাঠ্যক্রম-গঠনের সময়ে কয়েকটি বিশেষ সমস্ার সম্মুখীন হইতে হয় 
ইহাতে বৃত্তিমূলক কিংব| আত্মোন্নতিমূলক-__কোন্‌ বিষয়ের প্রাধান্ত থাকিবে 
তাহা এইরূপ সমস্তার একটি । . শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় 
প্রাচীনকালে বৃত্তিমূলক বিষয়ের প্রাধান্য কখনও পাঠ্যতালিকা ছিল না। 
আত্মোপলব্ধি, মানসিক আনন্দ, ভগবানের কৃপালাভ প্রভৃতি শিক্ষার উদ্দেশ্য 


-৬০ শিক্ষা-নীতি 


ছিল এবং পাঠ্যক্রমে এসকল উদ্দেশ্য সাধনের অনুকুল বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত 
হইত। প্রাচীন ভারতবর্ষে বেদাভ্যাস করা শিক্ষার্থীর প্রধান কর্তবা ছিল! 
প্রাচীন শ্রীমে শিক্ষার্থীর মনের ক্ষত ও আনন্দের প্রকাশের জন্য “সঙ্গীত” 
(59০৮ ) শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মধ্যযুগে খৃষ্ট ধর্মশান্ত্র পাঠ্যতালিকার মূর্ন 
বিষয়বস্তু ছিল। আবার বর্তমান যুগের প্রারস্তে “হিউম্যানিষ্ট, শিক্ষা ব্যবস্থা 
মনের শিক্ষা ও আনন্দের জন্য ল্যাটিন, ও গ্রীক সাহিত্যের পাঠ পাঁঠ্যক্রমের 
অন্তভূক্তি হইয়াছিল। বিদ্যালয়ে যে সব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়| হইত, বাস্তব 
জীবনের সঙ্গে তাহাদের অধিক সম্বন্ধ ছিল না। 

বর্তমান সমাজবব্যবস্থায় বৃত্তির প্রাধান্য সর্বাপেক্ষা অদিক। উপযুক্ত 
বৃত্তি গ্রহণ করিতে না পারিলে জীবন-তরণীকে সচল রাখিবার উপায় থাকে: 
না। মাঙ্গবের জীবনের যাবতীয় কমই প্রায় উপযুক্ত বৃত্তির উপর নির্ভর করে। 
একদিকে জীবনে বৃত্তির গুরুত্ব যত বাড়িয়াছে, অপর দিকে তাহা! সংগ্রহ করা! 
তত ছুরহ হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, বৃত্তির জটিলতাঁও অসম্ভবরণে ৷ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বের ন্যায় পিতার বৃত্তি সন্তান আর গ্রহণ করে না এবং 
শিক্ষানবীশি করিয়া বৃত্তি শিক্ষাও সম্ভব হয় ন|। পূর্বের মত ব্মার্নে, 
শিক্ষা কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই; জননাধারণ্ 
শিক্ষার স্থযোগ চায়। ফলে শিক্ষাকে বৃত্তিমূলক করার দাবী উঠিয়াছে! 
অনেকেই মনে করেন__ছাত্রকে ভবিত্যৎ সমাজ-জীবনের জন্য প্রপ্তর্ত 
করিতে হইলে তাহার বৃত্তিমূলক শিক্ষা-গ্রহণের প্রয়োজন অধিক। এই 
উদ্দেশ্যে বহুমুখী বা বহুভুজ বিদ্যালয় ( multilateral ), শিল্লমুখী বিষ 
প্রভৃতি স্থাপন করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষাকে ব্যাপকতর কূপে বৃতিমুলর্ক 
করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এমনকি যে সব বিষয় ভবিষ্যৎ বৃত্ত গ্রহণে 
সহায়তা করিবে সেইগুলিকে পাঠ্যতালিকায় স্থান দিবার অধিক ঝৌর্ধ 
দেখা যাইতেছে । 2 

ফলে সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় পাঠ্যতালিকায় অনেকটা বার্ড 
বোধ হইতেছে এবং প্ররুতি-বিজ্ঞানের উপর অধিকতর ঝৌক পড়িয়ার্ছে! 
যত শীঘ্র সম্ভব ছাত্রদিগকে “সাধারণ” বিষয়গুলির পড়া বন্ধ রাখিয়া বুম 
বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়ার মনোবৃত্তি দেখা যাইতেছে। 4 

শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ করিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যতালিকাতে ছাপ্রের 
ভবিষ্যৎ বৃত্তির স্থযোগ রাখিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, উপযুক্ত বৃতিলাৰ্ট 


পাঠ্যক্রম ৬১. 


না করিতে পারিলে ছাত্রের শিক্ষা কার্যকরী হয় না । শিক্ষিত বেকারগণ 
সমাজ-জীবনে যে সমস্যার স্থষ্টি করে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই 
বেকার-সমস্তার দূরীকরণের জন্য পাঁঠ/তালিকা কিছুটা বৃভি-অভিমুখী হওয়া 
প্রয়োজনীয় । 

তবে একথাও সত্য যে বৃত্তিশিক্ষাদানই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে 
পারে না। মানুষ অর্থোপার্জনের যক্ন-বিশেষ নহে। অর্থোপার্জন দ্বারাই 
জীবনের সমস্ত প্রয়োজনের নিবৃত্তি হইতে পারে না। পরন্থ অথোপার্জন বা। 
বৃত্তিলাভ মন্ধঘ্জীবনের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য নহে, উহা পরোক্ষ লক্ষ্যমাত্র। যাহার 
প্রকৃত মন্রযত্বলীভ ঘটে ন, সে যদি প্রচুর অর্থ উপার্জন করে, তাহা হইলে 
তাহার চারিত্রিক অবনতি এবং মানসিক নানারূপ সমস্তার স্ষ্টির যথেষ্ট 
সম্ভাবন। রহিয়াছে । সমাজ-জীবনেও অর্থোপার্জন তাহার অনেক কর্মের 
মধ্যে একটি-মাত্র কর্ম। শুধু অর্থোপার্জন দ্বারাই সে সমাজের প্রতি 
তাহার কর্তব্য শেষ করিতে পারে না। যে যে দেশে সমাজব্যবস্থ। ও 
শিক্ষাব্যবস্থায় বৃত্তি ও অর্থোপার্জনকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, সেইসব 
সমাজে নানারূপ কুফল দেখা দিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বর্তমানে 
শিক্ষাব্যবস্থার ভিতর দিয়। মনুম্ত্ব-অর্জনের উপরে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ 
করা হইতেছে। 

সুতরাং বৃত্তি-শিক্ষাদান বা ভবিষ্যৎ বৃত্তির গোড়াপত্তন করাই প্রাথমিক 
বিগ্ভালর়ের পাঠ্যতালিকার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। ছাত্রদিগের সাধারণ 
জ্ঞান দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন না করিয়া, তাহাদের মনের প্রসারতা সাধনের 
সম্যক স্থযোগ ন! দিয়া, এবং সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে অংশ গ্রহণ করার 
যোগ্যত। অর্জন করিবার পূর্বে কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা আরম্ভ হইতে পারে 
না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ শারীরিক ও মানসিক দিকে বৃত্তি শিক্ষার 
উপযুক্ত হয় না| প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া জীবনে প্রবেশ 
করিলে তাঁহারা যে »মন্ত বৃত্তি গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে বি্ভালয়ের শিক্ষার বিশেষ 
প্রয়োজন হয় না। শিক্ষানবীশির দ্বারাই এ সব ৰৃত্তিতে দক্ষতা লাভ করা! 
চলে। কাজেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যতালিকায় এমন বিষয় থাকিবে 
যাহা দ্বারা আত্মোরতি, চরিত্র-গঠন ও সমাভ-জীবন যাপনের উপযোগী জান 
লাভ হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা বৃত্তিমূলক 
শিক্ষা নয়। এই শিক্ষার পিছনে ছাত্রের জীবিকার্জনের প্রশ্ন বা উদ্দেশ্য থাকে 


-৬২ শিক্ষী-নীতি 


না, ছাত্রের শারীরিক, মানসিক ও অন্যান্য অন্তনিহিত গুণাবলীর বি 
সাধনের মাধ্যম হিসাবেই ইহাকে গ্রহণ করা হয়। 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সাধারণতঃ বয়ঃসন্ধিক্ষণে পৌছে । এই বয়র্ণ 
তাহারা নিজেদের ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে! 
-বয়স্কদের মত তাহাদের স্বাধীন ও দায়িহশীল হইবার আকাজ্কা জাগে । ফর্মে 
ভবিষ্যৎ বৃত্বি-বিষয়ে তাহার! উৎকণ্ঠিত হইয়! পড়ে। অপর দিকে এই 
ছাত্রদের ধীরে ধীরে বিশেষ ক্ষমতার ( special abilities ) উন্মেষ হ 
থাকে। ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা নির্ণয়ের সময়ে ছাত্রদের 
বিশেষ বিশেষ বিবয়ের ক্ষমতার তারতম্য এবং ভবিষ্তৎ বৃত্তির কথা 
“করিতে হইবে এবং পাঠ্যতালিকায় অনুরূপ বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে! 
কিন্ত মাধ্যমিক শিশ্ষীব্যবস্থাকে বৃত্তিকেন্দ্রিক করিলে চলিবে না। ছা্রে 
সাধারণ জ্ঞান ও মন্গস্তাত্বের বিকাশের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে 
মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম হইতেই বৃত্তির কথ! ভাবিলে ছাত্রদের সাধারণ-জ্ঞার্নে 
ভিত্তি গঠিত হইবে না। মাধ্যমিক শিক্ষার শেষের দিকে বিভিন্ন বৃততিদূরণ্ 
বিয়ের স্থান পাঠ্যতালিকাঁয় রাখা যাইতে পারে, কিন্ত ইহার সঙ্গে পর্দ 
‘ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতিরও স্থান রাখিতে হইবে। কারিগরি বিদারণ 
- প্রভৃতি সম্পূর্ণ বৃত্তিমূলক বিগ্বালয়েও “সাধারণ বিষয়ের যথেষ্ট স্থান দির্তে 
হইবে। বৃত্তিমূলক বিষয়গুলি পাঠ্যতালিকার অংশবিশেষ হইবে মাত্র এ 
তাহাও এমনভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে ছাত্রদের দৃষ্টি সংকীর্ণ গণীর 
-মধ্যে আবদ্ধ হইয়া না পড়ে। 


কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের কয়েকটি বিশেষ সমস্তা ৃ 
আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে পাঠ্যতালিকা কর্ণকেন্্িক হইবে। ইহাতে 
‘ বিষয় এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে কোন তারতম্য থাঁকিবে না । ছ 
আপন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানে উপস্থিত হইবে! 
পাঠ্যতালিক। এবং শিক্ষাদান-কার্ধের কেন্দ্রে থাকিবে ছাত্রের প্রয়োজন! 
ছাত্র আপন প্রয়োজনের প্রেরণায় শিক্ষক, পুস্তক ও বিদ্যালয়ের পার্টি 
পার্িকের নিকট হইতে অভিজ্ঞতা। সংগ্রহ করিবে এবং এ সব অভিজ্ঞতা 
ভিতর দিয়! লে নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবে ও নিট কৌশল আর 
করিবে। 


পাঠ্যক্রম ৬৩ 


_ এখন প্রশ্ন এই যে, ছাত্রের অভিজ্ঞতা কতখানি শক্ষক কর্তৃক নির্দেশিত 
হইবে, এবং কতখানি সে নিজ প্রয়োজনে স্বেচ্ছা ও প্রবণতা অনুসারে কাজ 
করিয়া সংগ্রহ করিবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকিবে; ছাত্র ও 
শিক্ষক উভয়েই এ সম্বন্ধে অবহিত থাকিবে। শিক্ষার উদ্দেশ্যকে 
কার্যকরী করিবার জন্য বিদ্যালয়ের পারিপাশ্িককে নিয়গ্ত্িত করা হয়। ইহার 
পাঠ্যক্রম, সময়-তালিকা, পুস্তকাগারে নির্দিষ্ট পুস্তক, নির্দিষ্ট উৎ্সবাদি পালন 
ইত্যাদি বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের 
উদ্দেশ্যের পার্থক্য হেতু বি্ভালয়-পরিচালনার এ সমস্ত কাজগুলিও বিভিন্নরূপ 
হইয়া খাকে। কাজেই বিদ্যালয়ের কর্মপদ্ধতি পূর্বপরিকল্পিত হইবে, 
উহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নির্দেশ উপর হইতে না আঁপিয়! বিদ্যীলয়রূপ 
সমাজের মধ্য হইতেই উদ্ভূত হইবে। ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ে মিলিয়া 
গণতান্ত্রিক প্রথায় কর্মপদ্ধতি স্থির করিবে। অবশ্য শিক্ষকের বিদ্যা, বয়স ও 
অভিজ্ঞতা অধিকতর বলিয়া তিনি এই ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। . 
কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী নেতা না হইয়া গণতান্ত্রিক নেতা হইবেন। যে. 


নির্দেশিত ও 
অনির্দেশিত কাজ 


বিদ্যালয়ে পরিকল্পনা যত সুম্পষ্ট তাহা তত কার্যকরী হয়। কর্মকেন্দরিক ২১২: 


বিদ্যালয়ের পরিকল্পনার স্থান অতি উচ্চে। এই হিসাবে কর্শপদ্ধতি নির্দেশিত 
হইলেও তাহার মধ্যে ব্যক্তিত্বাতন্ত্যের যথেষ্ট সুযোগ থাক! উচিত এবং প্রয়োজন- 
বোধে নির্দেশিত কর্মপদ্ধতি পরিবর্তনীয় ও পরিবর্ধনীয় হইবে। 

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যতীলিকার প্রয়োগে সফলতা লাভ করিতে হইলে 
বিদ্যালয়ে কতকগুলি বিশেষ সুযোগের প্রয়োজন । সব রকমের কর্ম যে কোন 
পারিপার্থিকে সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করা চলে না। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সফল 
করার জন্য কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কর্মে লিগ হইবার উপযুক্ত সুযোগ 
ছাত্রদিগকে দিতে হইবে । সাধারণভাবে তাহাদের কতকগুলি সম্বন্ধে আমরা! 
আলোচনা করিতে পারি। 

১। শিল্পকাঁজ__বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্পকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ 
করা হইয়াছে । শিল্প শিশুকে হাতে-কলমে কাজ করিবার স্থযোগ দেয় 
এবং প্রত্যেক শিশুই হাতে-কলমে কাজ করায় বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ 
করায় বিশেষ আনন্দ *লাভ করে। শিল্পের ভিতর দিয়া শিশুরা বিশেষভাবে 
তাহাদের কল্পনাশক্তি ও সুষ্টিশক্তির বিকাশ করিতে পারে। তাহার তাহাদের 
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নিজেদের স্্টি দেখিয়া আত্মপ্রসাদও লাভ করে । বিশেষতঃ শিল্প কাজ করিতে 
করিতে তাহারা যে দৰ জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করে ও চারিত্রিক গুণাবলীর: 
অধিকারী হয়, উহ! শিক্ষার উন্দেশ্-সাঁধনে বিশেষ সহায়তা করে । 

২। ক্রীড়া__যাহারা শিশুর মনন্তত্বে বিশ্বানী তাহারা জানেন যে ক্রীড়া! 
শিশুর স্বাভাবিক কর্মের অন্যতম। ক্রীড়ার মাধ্যমে তাহারা নানারূপ জ্ঞান: 
অর্জন ও কৌশল আয়ত্ত করে চারিত্রিক গুণের অধিকারী হয়। 

এই উদ্দেশ্য সাধনে এবং শিশুর সর্বা্দীণ বিকাশে সহায়তা করে বিদ্যালয়ে 
এরূপ ক্রীড়ার প্রবর্তন কর! প্রয়োজন। ক্রীড়াগুলি ব্যক্তিগত ও দলগত 
উভয়ই হইতে পারে। ব্যক্তিগত ক্রীড়া প্রথম বয়সের উপযোগী । একটু 
বড় হইলেই ছেলেমেয়ের! দলগত খেলাতে আনন্দ পায় বেশী । 

নাটক-_-অপরের অভিজ্ঞতাকে নিজন্ব করিয়া উপলব্ধি করিতে নাটক: 
সর্বাপেক্ষা অধিক সহায়ত করে। পুস্তকের জ্ঞানকে অভিজ্ঞতালব্ধ করিতে 
হইলে নাটক যথার্থরূপে কারকরী। পাঠদানকালে পাঠ্যবস্তর নাটকীয় 
সম্ভাবনার সুযোগ উপেক্ষা করা উচিত নহে । পাঠ্যবিবয়ে অন্রাঁগ জন্মাইতেও, 
নাটকের জুড়ী মেলা ভার । নাটক, কল্পনামূলক খেলার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
খেলা । এই খেল! শিশুমনের বিশেষ উপযোগী । চরিত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে নাঁটর্ক 
বিশেষ ফলপ্রদ। নাটকের বিশেষ বিশেষ চরিত্র শিশুমনে এক গভীর ছাপ 
ফেলে । সুতরাং প্রত্যেক বিগ্ভালয়ে সাধারণভাবে অভিনয় মঞ্চ এবং ইহার 
আন্গসর্পিক ব্যবস্থা! থাকা প্রয়োজন । 

চিত্রাঙ্ছন ও হাতের কাজ-_ইহাও কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের অর্গ। 
শিক্ষার্থী নিজের ভান ও অভিজ্ঞতাকে চিত্রে বা মডেলে রূপদান করিতে 
পারিলে সেই জ্ঞান তাহাদের প্রতাক্ষতৃত হয়। ইহার সাহায্যে তাহাদের 
মনের ভাঁবগুলির অভিন্যক্তির সুযোগ পায়। স্থষ্টিমূলক কাজের মধ্যে ইহ! 
অন্যতম শ্রেষ্ট । শিশুর কল্পনাশক্তির বিকাশে ইহা বিশেষ সাহায্য করে! 
ইহ। সৌন্দর্ধান্ভূতিরও বিশেষ মাঁধ্যম | | 

যাদুঘর_কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে যাদুঘর থাক! একান্ত প্রয়োর্জন! 
ছাত্র ও শিক্ষকের কাঁধের দ্বারাই ইহ! অনেকট। গঠিত হইতে পারে । ছাত্র্ণে 
বিভিন্ন শিল্পকাজের নিদর্শন ছাড়াও তাহাদের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার নির্্ণ' 
গুলিও এখানে রক্ষিত হইতে পারে এবং পাঠদানকালে এই বিভিন্ন বস্তুও 
“অনেক সময় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহাধ্য করিতে পারে। 
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সঙ্গীত--অভিজ্ঞতাঁকে অন্তরে উপলব্ধি করিতে স্থর ও ধ্বনি বিশেষ 
সহায়তা করে। সঙ্গীত ছাত্রদের রস-রুচি ও ছন্দোবোধ জীগরিত করে ও 
চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশে সাহায্য করে। শিশুদের অপাঁথিব আনন্দদানে 
এব্‌ং বিভিন্ন অন্ষ্ঠানে সঙ্গীত অপরিহার্য হইয়া ওঠে । 

পুন্তকাগাঁর__কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয় পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষাকে সমর্থন করে 
না। কিন্তু ছাত্রের নিজ পাঠের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে। 
নিজ পাঠের অভ্যাস শিশুমনে জ্ঞান, স্পৃহা ও অনুসন্ধিংনা জাগ্রৎ করে। 
নিজেদের প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে পুস্তকের ভাষায় প্রকাশিত দেখিলে 
তাহাদের জানার্জনের আনন্দ পূর্ণ হয় এবং সেই অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবে 
তাহাদের নিজন্ব হয়। স্থতরাং উপযুক্ত গ্রন্থাগারের সাহায্যে ছাত্রদের নিজ 
পাঠে আগ্রহ জন্মান প্রয়োজনীয় । 

কৃষি_-ভারতবর্ধ কৃষিপ্রধীন দেশ। নিতান্ত নগরী ব্যতীত অন্য সকল 
স্থানেই ছাত্রদের কৃষি-সঘন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান আছে। আর কিছ না হউক 
ফুল বা শাঁকসজির বাগান অনেকেই করিয়া থাকে । কৃষিতে আমাদের দেশের 
ছাত্রদের অনুরাগ স্বাভাবিক । কৃষি করিতে গিয়! তাহারা ক্রমবর্ধমান প্রাণের 
সংস্পর্শে আসে; প্রতিদিনের পর্যবেক্ষণে তাহার! বীজ হইতে অংকুর, অংকুরের 
পত্রোদ্গমে ও শিশুবৃক্ষে পরিণতি এবং এইভাবে প্রাণের প্রকাশ ও পরিণতি 
লক্ষ্য করে, মন দিয়া অনুভব করে এবং জীবন-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। 
স্থতরাং ছাত্রদের নিকট রৃষিকার্ধের মনস্তাত্বিক মূল্য অনস্বীকার্য । 

উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে কর্মকেন্দ্রি 
বিদ্যালয়ের জন্য অধিক স্থানের একান্ত প্রয়োজন । খেলার মাঠ, মুক্ত স্থানে 
অভিনয়ের ব্যবস্থা, কুষিক্ষেত্র, সব কিছুর জন্যই প্রচুর উন্মুক্ত স্থানের প্রয়োজন । 
ওঁ সব স্থানের উপযুক্ত রক্ষা ও ব্যবহারের জন্য জলসিঞ্চনের প্রয়োজন । 
বিদ্যালয় গৃহেও পুস্তকাগার, যাদুঘর, শিল্লকাজ, চিত্রা, সঙ্গীত, প্রার্থনা বা. 
উৎমবাদির জন্য বিভিন্ন গৃহের ব শ্রেণীর প্রয়োজন । 

কর্ণকেন্্রিক বিদ্যালয়ের কাবগুলি কতটুকু নির্দেশিত হইবে, বা কতটুকু 
ছাত্রদের প্ররৃতি ঝা প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিবে, তাহা পূর্বেই আলোচিত 
হইয়াছে । অতিরিক্ত নিযন্থণে ছাত্রদের হৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হয়। অনেক 
সময়ে প্রধান শিল্পের সহিত বিগ্বালয়ের কর্ণকে অধিকতরভাবে জড়িত 
করার নিমিত্ত কর্মের সুষ্টিশক্তি হ্রাস হইতে দেখা যায়। দৃ্ীস্তম্বরপ 
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ছাত্রদের ‘চরখাঁর গাঁন” শিক্ষ। দেওয়া এবং তকলীর চিত্র অঙ্কন করিতে দিবার 
উল্লেখ করা৷ যাইতে পারে। বিদ্যালয়ের কর্মগুলি যাস্তিকভাবে পরিচালিত 
হইলে কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের যূলনীতিকে ধ্বংশ কর! হয় । যেমন ছাত্রদিগকে 
কোন নঝ্সমাবিহীন একই প্রকার কাপড় দিনের পর দিন বুনিতে বল! হইলে 
তাহাদের আগ্রহ নষ্ট হইয়া যার। মোটামুটিভাবে ছাত্রগণ কোন্‌ ধরণের, 
কি কাঁজ করিবে কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে তাহার নির্দেশই শুধু থাকিবে। ইহা 
অপেক্ষা অধিক নিয়ন্্ণ শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকরই হইবে। কে কোন্‌ শিল্পে 
অংশ গ্রহণ করিবে, কে কোন্‌ চিত্র অঙ্কন করিবে, কিংবা অন্যান্য কর্মে কে 
কোন্‌ অংশ গ্রহণ করিবে তাহ! অধিকাংশই ছাত্রদের ইচ্ছা, ক্ষমতা ও প্রবণতা 
ইত্যাদির উপর নির্ভর -করে। স্ৃতরাং প্রতি কাঁধ্যে কতখানি নির্দেশিত 
থাকিবে এবং কতখানি অনির্দেশিত হইবে তাহা! বিদ্যালয়ের মূলনীতির উপর 
ভিত্তি করিয়া এবং প্রধানত: ছাত্রদের প্রব্ণতা৷ ও ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
স্থির করা প্রয়োজন ৷ 
প্রত্যেক কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ই কতকগুলি সামাজিক উৎসব শিক্ষার 
রা, মাধ্যম রূপে গ্রহণ করে। প্রত্যেকটির নাম করা যাইতে 
রি পারে যেমন, পুরস্কার-বিতরণ, বাৎসরিক দিবস, মাতা- 
সামাজিক. পিতা! দিবস, স্বাধীনতা দিবস, রবীন্দ্রজয়ন্তী, গান্ধীজয়ন্তী, 
উর নবানোৎ্সব, পৌষপার্বন, শীরদীয়োৎসব, বমন্তোৎসক 
বৃক্ষরোপণোত্সব ইত্যাদি। বিদ্যালয়ের সমাঁজজীবৰ্নের 
পক্ষে এই উৎসবগুলির বিশেষ মূল্য আছে। বিভিন্ন উৎসবের অনুষ্ঠান 
ছাত্রদের জীবনে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্ু-সাধনে সার্থক হয়। উৎসবের মধো 
পরস্পরের অন্তরঙ্গ মেলামেশা! এবং একই সংগে একই উদ্দেশ্তকে সফল করার 
প্রচেষ্টা তাহাদের সামাজিক সন্বন্ধকে দুচতর করে। অভিজ্ঞ শিক্ষক বুঝিতে 
পারেন যে এক একটি উৎসবের শেষে ছাত্রদের সামাজিক জীবন কতখানি 
অন্তর্দ ও সুসংস্কৃত হয়। ইহা! ব্যতীতও এরূপ এ উত্সবানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া 
ছাত্রদের চারিত্রিক বিকাশ হয়, তাহারা দায়িতবণীল হইতে শেখে । উৎসবা" 
হষ্ঠান-পালনের ফলে তাহাদের সৌন্দর্যবোধ, রমবোধ ও রুচিবোধ-বৃদ্ধি পার? 
তাহাদের মধ্যে নম্রতা, ভদ্রত| ইত্যাদি গুণেরও প্রকাশ হয় ; স্বাধীনতা দির্্দ 
ইত্যাদি উৎসব পালনের মধ্য দিয়া তাহাদের মনে দেশাত্মবোধ ও স্বদেশগ্রীত্তির 
সঞ্চার হয়; বুদ্ধ পূর্ণিমা, রবীন্দ্র জয়ন্তী ইত্যাদি উত্সব-পালনে তাহাদের কুটগ্ 


পাঠ্যক্রম রা 


জীবন উন্নত হয় ও বিশেষ বিশেষ জ্ঞানলাভে সহায়তা করে। সর্বোপরি বৃহত্তর 
সমাজের সংগে এই উৎসবা্ঠানের মধ্য দিয়াই বিগ্ভালয়ের সংযোগ ঘটে। 

বিদ্যালয়ের এই সামাজিক জীবনের ভিতর দিয়াই শিশুদের শিক্ষা সার্থক 
রূপ পাঁয়। বর্তমানের শিশুপিক্ষাথিগণই ভবিষ্যতের নাগরিক, তাহাদের 
নিকট হইতে সমাজ অনেক কিছু আশা করে। শিশুকাল হইতেই তাঁহাদের 
সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ হওয়! বাছুনীয়। সমাজের প্রতি প্রীতি ও 
মমতা বিগ্ালয়-জীবন হইতেই গড়িয়া উঠিতে পারে। এই হেতু কর্মকেন্দ্রি 
বিগ্কালয়ের পাঠ ক্রমে তাহাঁদের জন্য মে সব বিভিন্ন কর্মের সুযোগ রহিয়াছে 
তাহা শিক্ষার্থীর বৃহত্তর সমীজজীব্নের পটভূমিতে রচিত।  শিল্পকাজ, 
সাঁফাই, কৃষি, উত্সব, অনুষ্ঠান, ব্বেচ্ছাসেবকের কাজ, রোগীর শুশ্রাবা ইত্যাদি 
কর্ণের মাধ্যমে তাহারা সহযোগী, পরিশ্রমী, পরহিতৈষী, আত্মবিশ্বাপী নাগরিক- 
রূপে গড়িয়া উঠিবে ও সমাজকে অগ্রগতির পথে লইয়া যাইবে। 


বিষয়কেক্দ্রিক পাঠ)তালিকার অবাস্তবতা 
দুঃখের বিষয় এখনও আমাদের পাঠ্যতালিকা প্রধানতঃ বিষয়কেন্দ্রিক 
রহিয়াছে। বিষয়কেন্দরিক পাঠ্যতালিকার অবাস্তবতা 
বিষয়কে বিভিন্ন এবং অন্তুবিধার সম্বন্ধে মোটামোটি আলোচনা করিয়া 
ই বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিব। 
জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অসংখ্য এবং বহুমুখী । তাহাদিগকে আয়ত করিতে 
হইলে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা প্রয়োজনীয় । তাই জ্ঞানকে বিভিন্ন বিষয়ে বিভক্ত করা 
হয়; যথা-_ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি । এই বিষয়-বিভাগে 
সাধারণতঃ দুইটি নীতি গ্রহণ করা হয় £ 
১। বিবয়-বস্তর পার্থক্য । প্রত্যেক জ্ঞানই কোন না কোন প্ৰাকৃতিক 
বিষয়- (Natural phenomenon) সংক্রান্ত । জ্ঞানের বিষয়-বস্তর পার্থক্য 
হিসাবে বিভিন্ন বিষয়ের নামকরণ করা হয়! যেমন, সামাজিক বিষয়-সংক্রান্ত 
"জ্ঞানকে সমাজ-বিজ্ঞান, প্রক্তি-্ব্বীয় জ্ঞানকে প্রক্ৃতি-বিজ্ঞান বলা হয! 
এইগুলিকে আবার আরও ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করা চলে। যেমন_ 
ইতিহাঁপ, পৌরবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রমায়নবিছ্ধা ইত্যাদি । 
২। জ্ঞানকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করিবার সময়ে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা- 
লাভের পদ্ধতির কথাও বিবেচনা করা হয়। সাহিত্য, চারুকলা, দর্শন ইত্যাদি 


৬৮ শিক্ষী-নীতি 


বিষয়ে জ্ঞানলাভের উপায় কল্পনা, মানসিক অনুশীলন ইত্যাদি; আবার 
পদাৰ্থবিদ্য। ইত্যাদিতে জ্ঞানলাভের উপায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে । অন্তদিকে 


ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির ক্ষেত্রে যেমন মানসিক অনুশীলনের প্রয়োজন, , 


তেমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন । এই নীতি অনুপারে জ্ঞানকে প্রধানতঃ 
তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে, (১) মানববিজ্ঞান (Humanities), (২) প্রকৃতি- 
বিজ্ঞান, (৩) সমাজ-বিজ্ঞান। ইহাদের প্রত্যেক ভাগকে বিষয়বস্তর পার্থক্য 
অগ্থপারে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। 

যুক্তির ভিত্তিতেই জ্ঞান বাঁ অভিজ্ঞতাকে উপরি-উত্তভাঁবে বিভিন্ন বিষয়ে 
বিভাগ করা হইয়া থাকে। কিন্ত মানব যেভাবে জ্ঞান লাভ করে তাহাকে 
সংকীর্ণ ব্বয়ের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। তাজমহল দেখিতে 
গেলে ইতিহাস, ভূগোল, চারুকলা প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান একসঙ্গে হইয়। 
থাকে। এঁ জ্ঞানকে ইতিহান, ভূগোল ইত্যাদিতে ভাগ করা অত্যন্ত কৃত্রিম 
মনে হয়। যতদিন আমাদের বিদ্যালয়ের জ্ঞান কৃত্রিম ছিল এবং উহা! পাঁঠ্য- 


পুস্তক মুখস্ত করায় পর্যবসিত ছিল, ততদিন বিষয়কেন্ত্রিক পাঠ্যতাঁলিকা। ' 


অন্গঘরণে কোন অস্বিধা হয় নাই । কিন্তু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা-গ্রহণের 
নীতি গ্রহণ করার ফলেই বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যতালিক| অন্ুদরণের কুত্রিমতা৷ 
আমাদের নিকট ধর! পড়িয়াছে। 

এই 'অঙ্থবিধা দূর করার জন্য পাঠদান-কাঁলে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে 
পারম্পরিক সদন্ধ (0০-:5186100) স্থাপনের চেষ্টা হয়। কিন্ত এই ব্যবস্থার 
সাহায্যে পাঠদানের কুত্রিমতা দূর হয় না। তখন ঠিক করা হয় যে, পাঠ্য- 
তালিকাকে এত অধিক সংখ্যক বিষয়ে ভাগ না করিয়া, তিনটি বড় 
ভাগে (Broad Fields) ভাগ করা যাইতে পাঁরে, যথা-_-মানব-বিজ্ঞান 
(Humanities), প্ররুতি-বিজ্ঞান ও অমাজ-বিজ্ঞান। কিন্ত দেখা গেল যে, 
এরূপ বড় বড় বিষয়ের গণ্ডির মধ্যেও মান্ছবের অভিজ্ঞতাকে সীমাবদ্ধ করা 
যায় না। তাই অধুনাতম পাঠ্যতাঁলিকা বিবয়কেন্িক না হইয়া কৰ্মকেন্দিক 
হইয়া থাকে। ইহাতে ছাত্রের! কি কি “বিষয়” পাঠ করিবে তাঁহার নির্দেশ 
না থাকিয়া, তাহারা কি কি “কাজে” নিপ্ত হইবে তাহার ইঞ্দিত থাকে। 


অন্মুশীললী 


১ পাঠক্রম নিধাঁরণে কি কি নীতি সানিয়া ওয়! উচিত? বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে 
কি শিল্প-শিক্ষা দেওয়] উচিত বলিয়| মনে করেন? 


শিক্ষার পদ্ধতি ৬৯ 


২। “নিয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে শিশুকে উন্নততর সামাজিক পরিবেশের এবং 
বহুমুখী আগ্রহের পরিপূর্তির সুযোগ দেবার চেষ্ট করা হইয়াছে।” উক্ত পাঠ্যক্রম হইতে উদাহরণ 
উল্লেখপুর্বক দেখান যে কি প্রকারে এই উদ্দেগ্কে রূপায়িত করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। 

৩। পাঠ্যক্রম-রচনীর মূলনীতিগুলি আলোচনা করুন। 

৪। অবিভাজ্য পাঠ্যক্রম কি? উদাহরণ দিয়া আলোচনা করুন_বিবয়কেন্দরিক শিক্ষা 
ও শিশুকেন্দিক শিক্ষা, এই দুইয়ের পার্থক্য কি £ 

৫। কর্ম ও অবিভাজ্যতার ভিত্তিতেই পাঠ্যক্রম-প্রণয়নের কথা চিন্তা কর! হইয়াছে।_ 
এই সম্বন্ধে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। 

৬। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাধিকার হইতে প্রাথমিক বিগ্ভালরে যে পাঠযতালিকা আছে তাহাতে 
কতখানি গাঠ্যক্রমের নীতি.গ্রহণ করা হইয়াছে? 

*। প্রচলিত পাঠ্যক্রমের মধ্যে এবং বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের মধ্যে পার্থক্য কি? কর্মকেত্রিক 
পাঠ্যক্ৰম বলিতে কি বোঝায়? 

৮। পাঠ্যক্ৰমের উদ্দেগ্ত কি? এবং প্রয়োজনই বাকি? 


ক্র পল্রিচ্ছেদ্ছ 


শিক্ষার পদ্ধতি 


nt is the abolition of the system 
n the same manber 28 that of 
dvised that it could thereby 


“Another thing that we আছ 
hich aims at educating our boys i 
the man who battered his 285 being al 


be turned into @ horse." 
_ Swami Vivekananda. 


শিক্ষালাভের পদ্ধতি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 
কি শিথিব এবং কিভাবে শিখিব উভয়ই বিশেষ বিবেচনার সহিত স্থির করিতে 
হয়। একদিন ছিল, যখন বিষয়বস্তুর উপর অধিকতর গুরুত্ব 

SA আরোপ করা হইত ৷ জ্ঞানলাভ করাই ছিল মুখ্য, সুতরাং 

তির গুরুত্ব যে কোনও প্রকারে জ্ঞানলাঁভ করিলেই হইত। কিভাবে 
জ্ঞানলাভ কর! হইল সেই অনুসন্ধান নিশ্রয়ৌজনীয় বোধ হইত। এখনও 
অধিকাংশ ছাত্রই এই নীতি অন্থসরণ করিয়া থাকে! কিন্ত পূর্বেই বলা 


হইয়াছে যে ভ্ঞানলাভ মাত্রকেই শিক্ষা বলা চলে না। জ্ঞান সক্রিয় না হরে 
সে ভান জীবনে কার্যকরী হয় না। এই সক্রিয়ত! শিক্ষা-পদ্ধতির উপর নিত 


শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষণীয় বস্ত অপেক্ষা 


নি শিক্ষানীতি 


করে। পুঁখিগত মুখস্থ বিদ্যার সাহয্যে যে জ্ঞান লাভ করা হয় তাহা সক্রিয় 
হইতে পারে না। নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়! যে জ্ঞান লাভ করা! যায় 
তাহা আপনিই সক্রিয় হইয়া পড়ে। 
এই বিশাল পৃথিবীতে জ্ঞানের ভাণ্ডার অফুরভ্ত। কোন বিদ্যালয়ই জ্ঞানের 
ভাঁণ্ডার উজাড় করিয়া ছাত্রদের দিতে পারে না। বিদ্যালয়ে যে জ্ঞানলাভ 
হয় বাস্তব জীবনে তাহা আদান-প্রদানের (transfer) মধ্য দিয়াই সার্ক 
হইয়া ওঠে। জ্ঞানের আদান-প্রদান বা ব্যাপকীকরণ (transfer) অন্পূ্ণভাবে 
শিক্ষা-পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে। উপযুক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ না করিলে 
জ্ঞান অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়। পড়ে। এইজন্য সাধারণতঃ 
বি্ভালয়-ও পরীক্ষার মধ্যেই বিদ্যালয়-সংক্তান্ত জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাঁকে। ইহার 
বাহিরে তাহার প্রয়োগ হয় না। লন্ধঙ্জান ব্যাপকীকরণের ক্ষমতা শিক্ষা- 
পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। 
প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে, মুখস্থ বিদ্যার উপর জোর দেওয়া 
প্রচলিত শিক্ষান্ধতি হইয়াছে। শিক্ষকের নিকট হইতে লন জ্ঞান ও পাঠ্যপুস্তক 
হইতে আহত জ্ঞানকে বার বার আবৃত্তি দ্বারা স্বকীয় 
করিয়া লওয়ার চেষ্টাকেই শিক্ষার প্রকৃত পদ্ধতি বলিয়া ধরা হইত। 
ধারণা দ্বার। এসব জ্ঞানকে স্বকীয় কর! সম্ভব হইত । 
বর্তমানকাঁলে শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াে 
প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্গণ হইতে আন্ত করিয়া বিংশ 


ধ্যান- 


ছ। রুশো, প্যাষ্টালজী 
শতাব্দির শিক্ষাবিদ্গণও 
কর্মকেন্সিক পদ্ধতি শিক্ষার ভার শিক্ষকের হাত হইতে শিক্ষার্থীর নিকট অর্পণ 

করিবার কথা বলিয়াছেন। তাহাদের মতে শির 
ৰ অভিজ্ঞতাই জ্ঞানলাভের ভিত্তি। শিক্ষকের মুধনিঃহত জ্ঞান ও পাঠ্যপুস্তকের 
জ্ঞান শিশুর অভিজ্ঞতার অন্তভূক্তি না হইলে তাহা সক্রিয় জ্ঞানে পরিণত 
হইতে পারে না। প্যাষ্টালজী, মন্তেসরী প্রমুখ শিশ্পাসংস্কারকগণ কর্মকেন্দ্রিক 
শিক্ষা-পদ্ধতির প্রচার করেম। নৃতন পদ্ধতি হিনাবে জীড়াকেজিক বিকার 
উপর (12725) তাহার! বিশেষভাবে জোর দেন । খেলাধুলা, করা 
শিশুর স্বতঃক্ক্ত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির চরিতার্থতার মধ্য দিয়াই শিশু 
যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সেই অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া তাহার পোজ 
শিক্ষার উপায় করিয়া দিলে তবেই সেই জ্ঞান শিশুর জীবনে কা্করী 
হইবে। মন্তেসরী ও ফ্রয়েবেল কেবলমাত্র এই মতকে সমর্থনই করেন নাই, 
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* বাস্তব ফল। আমেরিকার Ne Education 


শিক্ষার পদ্ধতি ৭৬ 


শিশু মনস্তত্ব অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ খেলার ও উপকরণের আবিষ্কারের দ্বারা 
উহাদের মাধ্যমে শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করিয়াছেন । 

শিশুর কাঁছে খেলা এবং কাঁজের মধ্যে পার্থক্য তেমন গুরুতর নহে। 
খেলা এবং কাজ উভয়ক্ষেত্রেই শারীরিক ঝা মানসিক পরিশ্রমে লিপ্ত হইতে 
হয়। তথাঁপি খেলার জন্য যে পরিশ্রম বা কাজ করা হয়, কাজের জন্য কাজ 
করা অপেক্ষা তাহা অনেক ভিন্ন। খেলার ক্ষেত্রে মান্য খেলার আনন্দ 
হইতে তৃপ্তিলাভের উদ্দেশ্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কাজে নিযুক্ত হয়। কিন্ত 
কাজ যখন অর্থোপার্জন বা অন্য কৌন উদ্দেশ্ট-পিদ্ধির নিয়ামক মাত্র, তখন 


: স্বতঃগ্রবৃত্তির স্থান নাই; কাহারও আদেশ কিংবা প্রয়োজনের তাগিদে 


কাজে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইহাতে খেলার আনন্দ বা তৃপ্তি নাই। খেল! ও 
কাজের মধ্যে পার্থক্য উদ্দেশ্যগত ; উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা হিসাবে একই ক্ষেত্র 
খেলা ঝা কাজ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে । উদীহরণের সাহায্যে 
আমরা বলিতে পারি মানুষ যখন আপন, আনন্দ ও তৃপ্তির জন্য গান গায়, 
তখন তাহাকে আমরা খেলা আখ্যা দিতে পারি; কিন্তু গানের পেছনে যখন 
অর্থোপার্জনের উন্দেশ্ত থাকে তখনই তাহা হয় কাজ বা পেশা ইহাতে 
আনন্দ হয়তো থাকিতে পারে, কিন্ত এই ছুই আনন্দে পার্থক্য অনেকখানি । 
স্থতরাং ইহ! বলা যাইতে পারে থে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজের মনের 
আনন্দে যে কাঁজে নিযুক্ত হওয়া যায় তাহাই খেলা । শিশু যদি ভয় বা 
অন্য কোন বাঁধাবাঁধকতার ভিতরে না থাকিয়াও বিগ্ালয়ের নির্দিষ্ট কাজ 
নিজের মনের আনন্দে করিয়া চলে, তবে খেলার ভিতর দিয়াই শিক্ষালীভ 
করিতেছে বলা চলে। শিশুর পাঠ্যক্রম যদি তাঁহার আগ্রহ ও প্রয়োজন- 
কেন্দ্রিক ( need-centred ) হয়, তাহা হইলে স্বতঃগ্রবৃত্ত কাজের ভিতর 
দিয়াই তাঁহাকে অন্তসরণ করা চলে। শিশু তাহার প্রয়োজন বা তাহার 
নিজের সমস্ত! সমাধানের ভিতর দিয়া শিক্ষালাভ করিবে ইহাই অধুনাতন 
শিক্ষা-পদ্ধতি। ক্রীড়া-কেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতি বর্তমানে কর্ম-কেন্দ্রিকরপ লাভ 
করিয়াছে। জ্ঞানী এবং উপযুক্ত শিক্ষক নানাভাবে, নানা, কৌশলে বিদ্যালয়ের 
কাজ শিশুর জীবনের সমন্তার সঙ্গে যুক্ত করিয়া! 3 সব কাজে তাহার বত 
প্রণোদিত সহযোগিতা পাইতে চেষ্টা করিয়া থাঁকেন। 


শিক্ষাক্ষেত্রে অনুবন্ধ প্রণালী ( Project [০৮:০4 ) এরূপ চেষ্টা একটি 
School মনিষী 


A 


টু শিক্ষা-নীতি 


ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া! শিক্ষা-পদ্ধতিকে বিশেষভাবে কর্মকেন্দ্রিক করিতে 
চেষ্টা করেন। কিলপেটি,ক ডিউয়ীর শিষ্য এবং অনুবন্ধ প্রণালীর আবিষর্তা। 
এই 'পন্ধতি অনুদারে একটি বিশেষ সমস্তামূলক কাজকে 
শিক্ষার মাব্যমরূপে গ্রহণ করা হয়। কাজটি এরূপ হওয়া চাই 
যাহার সহিত শিশুর জীবনের প্রয়োজনের স্বাভাবিক স্ন্ধ আছে। শিশুর স্বতঃ- 
প্রণোদিত আগ্রহই হইবে এই কাজের উৎস। অন্যদিকে কাঁজটি করিতে গিয়া 
শিক্ষণীয় বিষয়গুলি আপনা হইতেই তাহাদের আয়ত্ত হইয়া যাইবে । উদাহরণ" 
স্বরূপ বলা যাইতে পারে বনভোজন” । এই কার্ধে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ 
ও কৌতুহল আছে। ইহার মধ্য দিয়া তাহার ক্রীড়াপ্রবণতার নিবৃতি হইতে 
পারে। অধিকন্ত ইহার মধ্য দিয়! সে বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়বন্তও অনেকখানি 
আয়ত্ত করিতে পারে। বনভোভনের স্থান নির্ণন্ করা, উহার জন্য বিভিন্ন 
জিনিষ ক্রয় কর! প্রভৃতি প্রসঙ্গে, সে অঞ্চলের ভৌগোলিক জ্ঞান, গণিতের জ্ঞান 
প্রভৃতি পাইতে পারে। আবার, বনভোজনের জন্য আহার্ধ সামগ্রীর সংগ্রহ 
করার মধ্য দিয়া শিশুকে সামাজিক জ্ঞান ও প্রকুতিবিজ্ঞানের জ্ঞান দেওয়| 
যাইতে পারে। ব্নভোজন-সন্বন্ধে আপন মনোভাব প্রকাশ করার ভিতর দিয়া 
শিশুর ভাব! শিক্ষা হওয়াও সম্ভব। এই পদ্ধতি অনুদারে সমগ্র পাঠ্যতালিকাকে 
যথাসম্ভব কয়েকটি সমস্তামূলক কাজে ভাগ করিয়া লওয়া হয় এবং কর্মের 
মাধ্যমে অর্থাৎ এ সমস্তাগুলির সমাধানের মধ্য দিয়া শিশুরা জ্ঞানলাঁভ করে। 
অনথবন্ প্রণালীই হউক, বা অন্য কোন প্রকার কর্মমাধ্যমে শিক্ষাই হউক 
নি সবক্ষেত্রেই সৃষ্টিমূলক কর্মের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
রি করা হয়। গতান্গগতিক উপায়ে মুখস্থ করিয়া শিক্ষা 
সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু এই সৃষ্টিমূলক কর্ম বলিতে কি 
বুৰি ? অনেকে মনে করেন সষ্টিমূলক কর্ম বলিতে কেবল হ্তশিল্পকেই 
বৌঝায়। ইহার পরিধি অনেক বিস্তৃত, ইহা আমাদের সর্বাদীণ বিকাশের 
মূলে নিহিত আছে। 
সৃষ্টিমূলক কর্ম ঝা শিক্ষা বলিতে আমরা সেই শিক্ষাকেই বুঝি যাহা 
মাহ্গষের মধ্যে নৃতন কোন ধারণা বা ভাবের সৃষ্টি করে, কোন নূতন উপায়ের 
উদ্ভাবনে সহায়তা করে বা কোন কিছু সৃষ্টি করিতে প্রেরণা জোগায়। 
যাহাতে উপস্থিত জ্ঞান হইতে নৃতন জ্ঞানে যাইবার প্রয়োজন এবং যে কার্জে , 
সফলতা লাভ করিতে হইলে কল্পনাশক্তির ব্যবহারের প্রয়োজন, যে কাধসাধনে 


অনুবন্ধ প্রণালী 
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সমস্তা আছে, সেইরূপ কর্মই প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্র এবং ইহার মাধ্যমে শিক্ষা 
দেওয়াই স্থষ্িমূলক শিক্ষা-পন্থতি। এই শিক্ষা-পদ্ধতি মানুষের কল্পনা এবং 
আবিষার-স্পৃহাকে উৎসাহিত করে। এই শিক্ষা উদ্দেশ্যমুখী এবং গঠনমূলক 
(Purposeful & constructive) ; মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে 
হইলে তাঁহার স্বকীয় শিক্ষাশভি-বিকাশের প্রয়োজন । এই শিক্ষা তাহাতে 
সাহায্য করে। 

পৃথিবীতে ইতঃপূর্বে হয় নাই তেমন জিনিষ তৈরী বা আবিষ্কার 
রুরাই স্বষ্টিমূলক কাজ নয়। যাহা ইতঃপূর্বে অপরে করিয়াছে, তাহা 
পুনর্বার করিলেও স্বষ্টিমূলক হইবে, যদি স্থষ্টিকারী নিজের কল্পনা ও 
মনের মাধুরী মিশাইয়! তাহা করে। কোন বস্তর অবিকল প্রতিমূর্তি তৈরী 
করাতে কোন কল্পনা বা স্ষ্টির স্থান নাই। স্ষ্টিক্ষমতা তখনই প্রকাশ 
পায় যখন মান্য আপন কল্পনা ও আবিষ্কারের ক্ষমতাকে কাজে লাগায়। 
কবির সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা তুহার কবিপ্রতিতার মূলধন (Ra, 
সুতরাং বিদ্যালয় জীবনে শিশুর অভিজ্ঞতা ও প্রকাশের 


material ); 
এই মূলধন ব্যতীত সষ্টিক্ষম 


ক্ষমতাই তাহাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের মূলধন | 
মনের প্রকাশের স্থযৌগ খুব কমই আছে। 


॥  সুষ্টিমূলক কর্ম প্রধানতঃ দুই রকমের 
1 ব্যতীতই যে সমস্ত সৃষ্টিক্ষমত৷ স্বতঃক্ফুৰ্তভাবে 


NON (SABE সহায়ত 
দেখা যাঁয়। যেমন__খেলা» অভিনয় করা, নাচ, গাঁন ইত্যাদি । 

(২) শৈশবে শিক্ষা দেবার ফলে ধীরে ধীরে যে সমস্ত গুণের বিকাশ হয়: 
ও তাহা স্বতঃস্দূ্ত প্রেরণীয় পরিণত হয়। যেমন__কবিতা লেখা, রচনা বা 


গল্প লেখা, ডিজাইন করা ইত্যাদি। 
এই স্থষ্টিশক্তি ও স্পৃহা অর্পবিস্তর প্রত্যেকের মধ্যেই সুপ্ত থাঁকে। 


শিক্ষাবিদ্‌ Emerson এই শক্তিকে রী শক্তি বলিয়া ব্যাখ্য। করিয়াছেন! 

সৃষ্টির প্রবৃত্তি, টির ক্ষমতা ও সৃষ্টির কল্পনা পরস্পর সংযুক্ত I যদি 
শিশুর স্থষ্টির প্রবৃত্তি বা কল্পনা থাকে- তর স্বষ্টির প্রেরণা সবতঃসফর্তভাবেই 
আপিবে। স্থির ক্ষমতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। 

(১) স্থষ্টি-স্পৃহ৷ স্বতঃন্কর্ত, ইহা ইচ্ছাকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নয়! 

(২) ইহা শুধু চিন্তাতেই থাকে না, জটিল অঙুভূতিতেও থাকে । 


নট .. শিক্ষা-নীতি 


(৩ এই শক্তি শৃঙ্খলা মানে না, ইহা স্বাধীন সত্বা। 

(৪) ইহার উদ্দেশ্টি প্রয়োজনের তাগিদে নয়। 

(৫) আত্মপর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে দেখা যায় না। যেমন__শিল্পী চিত্রের 
ব্যাখ্যা করিতে পারেন না; কারণ, সেই অনুভূতির বিশ্লেষণ করা বার না। 

(৬) ইহা সুযোগ ও যত্বের অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। 

শিক্ষা-পদ্ধতিকে মনস্তাত্বিক করিতে হইলে শিক্ষার্থীর মানসিক ও শারীরিক 
বিকাশের সহিত তাল রাখিয়া করিতে হয়। শরীর ও মনের বিকাশের স্তর 
এবং পারিপার্শ্বিক অনুসারে তাহাদের জীবনের সমস্তা বিভিন্ন হয়। প্রত্যেকের 
মধ্যে যে স্থট্শকি থাকে, তাহার উন্নতি বিকাশ স্তরের উপরে নির্ভর 
করে। কাজেই যে শিক্ষা-পদ্ধতি শিশু-জীবনের সমস্তার সঙ্গে তাহার শিক্ষার 
সংযোগ সাধন করে এবং বিকাশের স্তর ও পারিপাশ্বিক হিসাবে তাহাদিগকে 


স্বষ্টিমূলক কর্মে লিপ্ত হইবার স্থযোগ দান করে তাহা মনস্তত্বসম্মত 
শিক্ষা-পদ্ধতি। - 


শিশু শিক্ষায় হুষ্টিযূলক কার্ধের স্থান 


এই স্থট্িমূলক শিক্ষা শিশুর জীবনকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া গড়িয়া তুলিতে 
সাহাধ্য করে। শিশুর জীবনে এই শিক্ষার সামাজিক ও মনস্তাত্বিক মূল্য যে 
কত অপরিসীম, আলোচনা ছারা তাহা আমাদের কাছে 

Ee পট হইবে। আমরা দেখিতে পাই যে শিশু সাধারণতঃ 
2 কর্মপ্রবণ ও স্বভাবশিল্পী । নিত্য নূতন কাজে লিপ্ 
সনপ্তাদ্বিক মূল্য হইতেই তাহাদের আনন্দ । তাহাদের কল্পনা-শক্তিও 
অত্যন্ত প্রবল। তাহারা তাদের জীবনের গণ্ডি ছাড়াইয়া 

রূপকথার রাজ্যে বিচরণ করিতে প্রয়ানী ! সৃষ্টিমূলক কাজ তাহাদিগকে 
এই কল্পনা-শক্তির ব্যবহারের পূর্ণ হুযোগ দান করে। সৃষ্টির প্রবৃত্তি 
সকলেরই সহজাত প্রবৃত্তি এবং এই ্রবৃত্তিকে যথাযথ ক্কুরণের ও মাৰ্জিত 
করার সুযোগ দিলে শিশুর তুরুচি, সৌন্দর্যবোধ, কলাহুরাগ, সহজাত বৃত্তির 
নব নব বিকাশ, ও অভিব্যক্তির- সুযোগ দেওয়া হয়। স্থষ্টি করিবার 
সুযোগের মধ্য দিয়াই শিশু কর্মের মর্যাদা ও মূল্য দিতে শেখে । ইহাতে 
আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় বনিয়| শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে । আবার 
এই স্ষ্টিশি কুনিয়প্তিত হইলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন আমর 
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দেখিতে পাই-_-আধুনিক মেধাবী চোর-ডাকাতেরা তাহাদের স্বষ্টিশক্তিকে 
₹ কুপথে চালিত করিয়! দেশ ও সমাজের প্রভূত অনিষ্টদাধন করে | এই সৃষ্টি 
ক্ষমতাকে সুষ্ঠ ও সুন্দর পথে পরিচালিত করিবার ক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রকৃত 
দায়িত্ব ! 
অন্যদিকে স্থষ্টিশক্তিকে অনেকখানি সার্থক করার মধ্য দিয়া সমাজের 
চাঁহিদ| পূরণের সম্ভাবনা থাকে বলিয়া সৃষ্টিমূলক কাঁজ সমাজের সহিত শিশুর 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করে। সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা কাঁজ করিয়া থাকি । 
বনভোজন করা, যাদুঘর দেখা, কাপড় বোনা প্রভৃতি যাবতীয় কর্মেরই একটি 
সামাজিক দিক্‌ আছে। একদিকে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ 
সাধন করা, অপরদিকে সামাজিক জান দান করা। স্ষ্টিমূলক কাজের মাধ্যমে 
এই উভগ্নবিধ উদ্দেশ্ঠাই সার্থক হইয়া থাকে । এরূপ কাজের দ্বারা একদিকে 
যেমন শিশুগণ স্থষ্টিশক্তির পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়, অপরদিকে সামাজিক 
জ্ঞানলাভেরও যথেষ্ট স্থযোগ তাঁহাদের সামনে উপস্থিত হয়। যৌবনে কৃষির 
প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল থাঁকে। স্থটি ও আবিষ্কার এ বয়সের বিশেষ ধর্ম। 
কিন্তু শৈশবে যে স্থট্টিশক্তির বিকাশের সুযোগ পায় না, পরবর্তীকালে তাহার 
সে শক্তির অপচয় ঘটে; এবং তাহার মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয় ; অনেক, 
ক্ষেত্রেই সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা হাঁরাইয়া ফেলে, ফলে তাঁহার 
। জ্ঞানার্জনের শক্তিও ভ্রীন পায়। ইহাতে সমাজ ও ব্যক্তি উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হ্য়।' 
সমাজে দশজনের একজনরূপে গণ্য হইবার আগ্রহ শিশুর স্বাভাবিক ৷ ছোট 
হইলেও বয়স্কদের মত সমাজে দে নিজের স্থান করিয়া লইতে চায় । তাই 
তাহার কাজ সামান্ততম সামাজিক মূল্য পাইলেও তাহার আনন্দের সীমা 
থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে-_শিশ ক্ষুদ্র পুতুল গড়িয়া! 
বিদ্যালয়ের আনন্দমেলায় ২!১ পয়দা দামেও বিক্রয় করিতে পারিলে অত্যন্ত 
উৎনাহ বোধ করে। স্থতরাং যদি শিশুর পাঁঠ্যক্রমে এমন স্থষ্টিমূলক কাঁজের স্থান 
দেওয়াও হয় যাহার সামাজিক মূল্য আছে, শিক্ষার দিক্‌ হইতে তাহা 
অধিকতর মুল্যবান্‌ হয়। এইরূপ সীমাঁজিক কীজে অংশ-গ্রহণের ছারা শিশু 
তাহার ভবিষৎ সমাজ-জীবনের ভিত্তি স্থাপন করে কাজ করিতে করিতে 
বিদ্যালয়ের অন্তান্ সহকর্মীদের সহিত সহযোগিতার মধ্য দিয়! সমীজ-জীবনের 
বীতিনীতি সন্ধে তাহারা অনেক জ্ঞান আহরণ করে | 
খ এই সৃষ্টিমূলক কর্ণের ক্ষেত্রে শিশুকে স্বাধীনতা দিতে হইবে। প্রত্যেক 


টড শিক্ষানীতি 


শিশুই স্বাধীনতাপ্রিয়। স্বাধীনতা দিলে শিশুর নিজ ক্ষমতার প্রয়োগের 

হযোগ দেওয়া হইবে। অঙ্কনের ক্লাসে যদি শিশ্দার্থীরা শিক্ষকের অন্থিত ছবি 

নকল করিয়াই বরাবর আকে, তবে সে ক্ষেত্র শিক্ষার্থীর ক্ষমতাকে অনেকখানি | 
সপ করা হয়। অথচ স্বাধীনভাবে কিছু করিবার মধ্যে শিশুর বিচার-ক্ষমতা, 
পর্যবেক্ষণশক্তি ইত্যাদির পরিচয় সহজেই পাওয়া যায় এবং শিক্ষকের শিঙ্গা” 
দান-পদ্ধতিও সেখানে সার্থক হয়। একজন বড় শিল্পী বলিয়াছেন_“শিল্মক 

শুধু শিশুর কল্পনা! শক্তির ঢাকনাখানি খুলিয়! দিবেন এবং ইহার ফলে শিশুর 
স্বষ্টি হইয়| উঠিবে অপূৰ্ব 


বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি 
বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিও আর একটি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতি। শিক্ষার 
ভিতর দিয়াই জাতি গড়িয়া ওঠে। কিন্তু আমানের শিক্ষা-ব্যবস্থা যে জাতী 
জীবনের উপযোগী নয় ইহা সর্বভনস্বীকৃত। এই শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের 
প্রস্তাব আনিলেন মহাত্মা গান্ধী, জীবনের সকল ক্ষেত্রে জাতিকে সম্পর্ণ 

“তম করিয়া গড়িতে চাহিলেন তিনি তাহার প্রবতিত শিক্ষা-পদ্ধতি ই 

তালিম'-এর সাহায্যে । নই তালিমের প্রাথমিক স্তর, বুনিয়াদী শিক্ষা ক্রমশই 
শাধারণ্যে স্বীকৃত হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার প্রাথনির্ক 

শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহাকে শিক্ষা-পদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করা 
যায় অদূর ভবিষ্যতে এই শিক্ষা-পদ্ধতি অধিকতর মর্যাদালাভ করিবে । মাধ্যমিক 
শিক্ষার ক্ষেত্রেও ‘নই তালিমের প্রসার কিভাবে এবং কতদূর হওয়া স্ব 
তাহা লইয় পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছে এবং অনেক স্থানেই ওঁ পদ্ধতিতে কিছু 
কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয় (উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় ) প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার নিম্নলিখিত ক্রটগুলি মহাত্মাজীরন 
দৃষ্টিগোচর হয়। 

. (১) আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পুস্তককেন্দ্রিক। বিদ্যালয়ের জ্ঞানের 
সহিত সমাজ-জীবনের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নাই। বিদ্যালয়ের জ্ঞান শুধু পরীর 
পাশ করিতেই সাহায্য করে। জীবনের ক্ষেত্র তাহা বিশেষ কোন সাহাধাই 
করে না। ফলে দিন দিনই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। 

(২) আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কখনও সর্বসাধারণের জন্য ছিল না! 
শিক্ষিতগণ নিজেদিগকে এক পৃথক্‌ জাতি বলিয়া গণ্য করিতেন এবং কোর”. 


শিক্ষার পদ্ধতি ৭৭ 


রূপ শারীরিক পরিশ্রমকে অপন্মানজনক মনে করিতেন। ফলে নিরক্ষর সাঁধারণ 
দেশবাসীর সংগে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের মনের এক বিরাট ব্যবধানের স্থষ্টি হইত 
এবং শিক্ষালাভাস্তে গ্রামের লোকের! আর গ্রামে বাস করিতে পাঁরিত না। 

(৩) আমাদের দরিদ্র দেশের পক্ষে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত 
এবং যথেষ্ট বিদ্যালয় খুলিবার আথিক সামর্থ্যের অভাঁব। তাই আমাদের 
বিশ্কালয়গুলি যথাসম্ভব অন্লব্যয়ে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজনীয় । 

(৪) সমাজের উপযুক্ত নাগরিক গড়িয়া তলা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য 
আমাদের দেশকে বর্তমান অনুন্নত অবস্থা হইতে দ্রুত উন্নতির দিকে লইয়া 
যাইতে হইলে যথেষ্ট-সংখ্যক সমাজ-সেবকের প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেককেই 
অন্নবিস্তর সমাজসেবায় লিপ্ত হইতে হইবে। ছীত্র-জীবনই সামাজিক শিক্ষা- 
লাভের উপযুক্ত সময়, কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়গুলি কখনও এই দিকে 
দৃষ্টিপাত করে নাই। 

শিক্ষার এই ক্রটিগুলি নিরসনের জন্য ১৯৩৭ সালের ২২ ও ২৩ অক্টোবর 
মহাত্মাজীর নেতৃত্বে ওয়ার্ঘায় শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনার জন্য একটি সম্মেলন 
ইয়। সেই সম্মেলনে ডাঃ জাঁকির হোসেনের সভাপতিত্বে জাকির-হোসেন 
কমিটির হাতেই নই তালিমের শিক্ষাক্রম রচনার ভার পড়ে। এই পরিকল্পনাটি 
ওয়ার পরিকল্পনা” নামে পরিচিত মহাত্মালী নি্লিখিত মূলনীতিগুলির 
উপর ভিত্তি করিয়া! বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব আনয়ন করেন। 

(১) সমাজের সংগে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিয়। শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে 
হইবে। সহরের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও গ্রামের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ এক হইতে 
পারে না। এমন কি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! 
শিক্ষাব্যবস্থা কর! উচিত। ৃ 

(২) মানুষের তিনটি প্রধানতম প্রয়োজনের নিবৃতিই শিক্ষা-ব্যবস্থার 
প্রধানতম উদ্দেশ্য হইবে। অন্ন, বন ও আশ্রয় মানুষের জীবনের প্রধানতম 
প্রয়োজন এই তিনটি । 

(৩) শিক্ষা-পদ্ধতি শিল্পকেন্জিক হইবে এবং এই শিল্পটি উৎপাদনাত্মক 
হইবে। পুথিগত বিগ্ভার উপর জোর না দিয়া ছাত্রদের অভিজ্ঞতার উপরেই 
অধিকতর জোর দিতে হইবে। কর্মের ভিতর দিয়া! অভিজ্ঞতা লাভের দ্বারাই 
ছীত্রগণ নিক্ষা করিতে পারে। বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্নকেই একমুখী করা প্রয়ৌজন। 
স্তরাঁং কোন একটি বিশেষ শিল্পকাজকে কেন করিয়াই বিগ্ভালয়ের সমস্ত 


বি শিক্ষা-নীতি | 


কাঁজ অগ্রসর হইবে। কিন্তু এই শিল্পট এমন হওয়া চাই, মানুষের আদিমতম 
প্রয়োজন তিনটির নিঃত্তি যাহাতে ইহার ভিতর দিয়াই ঘটিতে পারে। তাই 
বুনিয়াদী শিক্ষায় কৃষি, বয়ন ও কাঠের কাঁজের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোগ 
করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রাঃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপরেই এই কেন্দ্র 
গত শিল্পটির নির্বাচন নির্ভর করে। ছাত্রের সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের 
সহিত সম্বন্ধযুক্ত এই শিল্প কাঁজটিকে অবলম্বন করিয়াই শিক্ষা চলিতে থাকিবে! 
ছাত্ররা শিপ্র-শিক্ষার দ্বারাই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করিবে এবং তাহা 
শিক্ষা করিতে গিয়া লেখা, পড়া ও গণিত ইত্যাদিও শিক্ষা করিবে। 
অন্যদিকে মানসিক পরিশ্রমের সংগে কায়িক পরিশ্রমের ব্যবস্থার দরুণ ছাত্রগণ 
কায়িক পরিশ্রমে অভ্যস্ত হইবে। শৈশবের এই স্ু-অভ্যাঁসের ফলে ভবিষ্যৎ 
জীবনে তাহাদের আত্মবিশ্বাস জন্মিবে ও কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা নিজের ভরণ- 
পোষণের ব্যবস্থা করায় তাহার! গ্লানিবৌধ করিবে না৷ 

(9) বুনিয়াদী শিক্ষা স্বাবলন্বী শিক্ষা! হইবে। উৎপাঁদনা ত্বক শিল্পের 
দারা বিদ্যালয়ের ব্যয় অন্ততঃ আংশিকভাবে নির্বাহিত হইবে। 

(৫) সমস্ত শিক্ষাই মাতৃভাষার মাধ্যমে দিতে হইবে। 

(৬) ৭ বৎসরের জন্য (৭-১৪ বংসর) সমগ্র জাতির পরিপ্রেক্ষিতে 
অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তনের প্রয়োজন । 

(৭) অহিংসা ও ত্যাগের উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষা গড়িয়া উঠিবে। 
জাকির হোসেন কমিটি এই শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ করার জনয সুপারিশ করিলেও 
করি শিক্ষা উপদে্ কমিটি, শিক্ষার্থীর উৎপাদনাত্মক শিল্পের বিক্রয় 
অর্থে বিদ্যালয়ের ব্যয় সঙ্কুলান হইবে_এই মত স্বীকার করেন নাই! 
তাহারা মনে করেন ইহা গ্রহণ করিলে শিল্পশিক্ষার অর্থ নৈতিক দিক্‌ অধিকতর 
গুরুত্ব লাভ করার ফলে, শিক্ষার দিক্‌ ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা আছে। 

বিভিন্ন প্রদেশে বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন| করিতে গির্নাও 
ইহার মূল নীতিতে ও শিক্ষা-পদ্ধতিতেও কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন 
ঘটিয়াছে। j [ও 

১। দেখা গিয়াছে যে শুধু শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত জ্ঞান দেওয়া 

সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ের সমাজ জীবনকে কেন্দ্র রিয়! ইতিহাস, পৌরবিজ্ঞান। 
ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান দেওয়া সহজ বলিয়া বর্তমানে এই নীতি সকল বুনিয়াদী। 
বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হইয়াছে। 


শিক্ষার পদ্ধতি ৭৯ 


২। অধিকাংশ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ই শিক্ষণীয় শিল্পকে দুইভাগে ভাগ 
করিয়াছেন-_প্রধান শিল্প (দ॥৭j০৮ ০:৫6) ও সহকারী শিল্প (subsidi- 
ary craft )| কৃষি, বয়ন ও কাঠের কাজকে প্রধান রাখিয়া পুতুল তৈরী, 
মাদুর তৈরী ইত্যাদিকে সহকারী শিল্পরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রতি 
বুনিয়াদী বিগ্ালয়ই সাধারণতঃ একাধিক শিল্পকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিয়া 
থাকে। 


বিভিন্নরূপ বুনিয়াদী বিদ্যালয় 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ ৭ বংসর হইতে ছেলেরা আসে। ৭ হইতে 


১১ বংসর পর্যন্ত নিয্নবুনিয়াদী বা প্রাথমিক শিক্ষা এখানেই শেষ হয়। তাহার 
পর ১১ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা আছে। 


বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির সমালোচনা! 

বুনিয়াদী শিক্ষার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক বিভিন্ন মতামত শুনিতে 
পাঁওয়| যায়। এই শিক্ষা-পদ্ধতির স্বপক্ষে বলা হয় যে, কর্মকেন্দ্রিক হওয়ার 
ফলে শিক্ষার্থী বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে জ্ঞানলাভ করে, তাহা সজীব এবং 
জীবনের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী হয়। 

২। এই শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পূর্ণপেই ভারতীয় কষ্টি, সভ্যতা ও বৈশিষ্ট্যের 
ধারক । ভারতের মাটির সহিত ইহা নিবিড়ভাবে সম্বঙধযুক্ত। 

৩। বুনিয়াদী শিক্ষা শরীর, মন, চরিত্র, সামাজিক জ্ঞান ও দেশীফ্লু কুটির 
উপর সমান জোর দেওয়ার ফলে পূরণ ব্যক্তিত্ব স্থটি করিতে সাহায্য করে, 
এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক করিয়া তোলে। 

8 এই বিদ্যালয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজসেবার কেনজ হইয়া দাড়ায় । 

এই পরিকল্পনার বিরদ্ধে নিয্লিখিত আপত্তি আনা! হইয়াছে ঃ_ 

১। ইহাতে শিশু-মনস্তত্বকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। 

কোঁন একটি শিল্পকে প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করায় স্বাবলম্বী 
শিক্ষার ব্যবস্থাতে নানারূপ অস্থবিধার স্থ্টি হইয়াছে। তাহারা বলেন, এই 
শিক্ষা-পদ্ধতি শিশুকেন্ত্িক নয়, ইহা শিল্পকেন্দিক-পদ্ধতি হইয়াছে শিশুর 
আগ্রহ, যোগ্যতা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য না করিয়া শিল্প-শিক্ষার মধ্য 
দিয়া তাহাদিগকে উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত করা হয়! নে সব শিল্পে সাধারণতঃ 


৮০ শিক্ষা-নীতি 


শিশুকে নিয়োগ করা হয়, তাহার শরীর ও মন অল্প বয়সে উহার জন্য প্রস্তুত 
হয় না। দৃষটান্তত্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ৭ বৎসরের শিশুর মাংসপেশী 
ছুতারের কাজের জন্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। আবার বয়স্ক জীবনের 
প্রয়োজনগুলিকে ভিত্তি করিয়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিল্প নির্বাচন কর! হয়! 
কিন্তু এই প্রয়োজন মূখ্যতঃ বয়স্কদের প্রয়োজন, - শিশুমনে এগুলি কোন 
আগ্রহ স্থষ্টি করিতে পারে না__তাহার বর্তমান জীবনের সহিত ইহার কোন 
সম্বন্ধ নাই; কাজেই এ সমস্ত শিল্পকর্মে প্রবৃত্ত হইতে তাহার স্বাভাবিক আগ্রহ 
থাঁকিবার কথা নয়। দীর্ঘ সময় একই কাজে নিযুক্ত থাঁকা শিশুর পক্ষে কষ্টকর 
_্ুতা কাটা, কাঁপড় বৌন। প্রভৃতি কাজের একঘেয়েমি শিশুপ্রকুতি-বিরুদ্ধ। 

২। উৎপাদনাত্মক ও স্ষ্টিমুলক কাঁজের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। 
নিত্য নৃতন স্ষ্টিতে সৃষ্টিমূলক কাজের সার্থকতা; একই জিনিষ দিনের পর 
দিন একই ভাবে করিয়। যাওয়া যান্িকতা। নিজ প্রয়োজন-নিবৃত্তির জন্য 
দিনের পর দিন বিশেষ কৌন নমুী-বিহীন খন্দরের কাপড় ঝুনিয। যাওয়াকে 
বা ঘন্টার পর ঘন্টা, সুত] কাটেয়। যাওয়াকে সৃষ্টিমূলক কীজরূপে আখ্যা 
দেওয়া কঠিন। স্ষ্টিমূলক কাজে সৌন্দবৌধের এবং নিত্য নৃতন অনুভূতির 
প্রচুর সুযোগ থাকে । যাস্তিক কাঁজ মনকে যান্ত্রিক করিয়া তৌলে। প্রথমটি 
একঘেয়ে ক্লান্তিকর ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতিবন্ধক স্বরূপ, কিন্ত দ্বিতীয়টিতে 
শিশুর স্বাদীন বিকাশ, কিছু স্থষ্টি করিবার অফুরন্ত শক্তি, নির্ভয়ে কাজ 
করিবার মত মনোভাব জন্সে। বিভিন্ন দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে এই মত পোষণ 


করে যে ১২ বরের পূর্বে কোন শিশুকে অর্থোপার্জনে নিয়োজিত করা 
উচিত নয়। 


৩। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, 
যোগিতাহীন, সমাজগঠনের সহায়ক না 
রহিয়াছে । সাধারণতঃ এই শিক্ষা-পদ্ধতি 


এই শিক্ষা-পদ্ধতি শ্রেণীহীন, প্রতি- 
হইয়া পরিপন্থী হইবার সম্ভাবনা 
গ্রামের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত 
বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে--সহর এবং শিল্লাঞ্চলে ইহার বিশেষ সার্থকতা 


দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে গ্রাম্যজীবনের কথ| চিন্তা করিয়াই 'গান্ধীজী 


এই পদ্ধতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন । কিন্ত গ্রামের জন্য একরূপ শিক্ষা 


" ব্যবস্থা এবং সহর ও শিল্পাঞ্চলের জন্য অন্যরপ শিক্ষা-ব্যবস্থা হইলে, শিক্ষাক্ষেত্রে 
সমান অধিকারের নীতি ক্ষুণ্ণ হয়_গ্রাম ও সহরের লোক দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
হইয়। পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। 


এ 


শিক্ষার পদ্ধতি চর 


৪। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, সমস্ত শিক্ষনীয় বিষয়গুলি কোন 
এক বিশেষ শিল্পের মাধ্যমে, এমন কি একাধিক শিল্পের মাধ্যমেও দেওয়া সম্ভব 
নয়। জাকির হোসেন কমিটি, কেন্দ্রীয় সরকার, এবং কোন কোন প্রাদেশিক 
সরকার শিল্লকেন্দ্রিক পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন; কিছু কিছু শিল্প- 
কেন্দ্রিক পাঠ্যপুস্তকও বাহির হইয়াছে। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রের কোনটিতে 
সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ এখনও হয় নাই । 

ও সব পাঠযতালিকায় মধ্যে মধ্যে ছেদ আছে। কোন কৌন ক্ষেত্রে 
শিল্পকেন্দরিক করিবার চেষ্টার ফলে পাঠ্যতাঁলিকা কিছু অস্বাভাবিক হইয়া 
পড়িয়াছে। উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এরূপ চেষ্টা এখনও ফলবতী হয় 
মাই। পাঠ্যপুস্তকের দিক্‌ দিয়া অবস্থা অধিকতর মন্দ। নিয় বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ের সমস্ত পঠনীয় বিষয়গুলির উপর কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্য-পুস্তক এখনও 
প্রণীত হয় নাই। 


বুনিয়াদী শিক্ষা। কাঁরিশীরী শিক্ষা নয় 


বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির ক্রটি উল্লেখ করিতে যাইয়৷ অনেকে বলিয়ী থাকেন 
যে ইহ| কারিগরী শিক্ষার নামান্তর । তাহারা বলেন এখানে একটি বিশেষ 
শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সেই শিল্পট উৎপাদনাত্মক। আট 
বংসরব্যাপী শিশু একই শিল্প বিশেষভাবে শিক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে যখন সে 
সমাজ-জীবনে প্রবেশ করে, তখন ইহাকেই সে বৃত্তি হিদাবে গ্রহণ করিতে 
পারে। শিক্ষাকালেও এই উৎপাদনাত্মক শিল্পটর দ্বারা তাহারা তাহাদের 
শিক্ষার বায় নির্বাহ করিয়া থাকে। স্থতরাং ইহাকে কারিগরী শিক্ষা ব্যতীত 
আর কি বল! যাইতে পারে? 

কিন্তু এই যুক্তি ঠিক নয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বুনিয়াদী 
শিক্ষাই শিক্ষা নয়। এখানে শিল্প-শিক্ষাটা মুখ্য নয়_ইহা শিক্ষার একটি 
পদ্ধতিমান্র। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা শিশুদের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় ও 
বাস্তব হইবে আশা করিয়াই শিক্ষাকে শিল্প-মাধ্যম করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, 
কারিগরী শিক্ষা ও বুনিয়াদী শিক্ষার উদদেস্তে মূলগত পার্থক্য আছে। 
কারিগরী শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া? কিন্তু বুনিয়াদী 
শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর সর্বা্গীণ বিকাশ : 
উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়িয়া তোলা। শিক্ষার এই উ 


৬ 


৮২ শিক্ষা-নীতি 


গড়িয়া তোলার নিমিত্তই শিল্পকে একটি উপায় হিসাবে গ্রহণ করা৷ হইয়াছে। 
শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া কিভাবে শিশুকে বিভিন্ন দিকে শিক্ষিত করিয়। তোলা 
যায় তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এখানে শিশুই প্রধান, শিল্পটি 
নয়। সুতরাং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সম্পূর্ণই শিশুর উপযোগী 
করিয়| গড়িয়া তোলার চেষ্ট হয়; বিদ্যালয়কে একটি ছোটখাট সমাজে 
রূপান্তরিত করা হয়। তৃতীয়তঃ, বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রমে শিল্প ছাড়াও 
অন্যান্য বিষয়, যেমন__নাচ, গান, খেলা, সাফাই, পরিবেশ-পরিচিতি ও বিভিন্ন 
জ্ঞানমুখী শিক্ষা, উৎসব, অনুষ্ঠান ইত্যাদির স্থান আঁছে। কারিগরী শিক্ষায় 
ইহার কোন স্থান নাই । সুতরাং বুনিয়াদী শিক্ষাকে আমারা শিল্প শিক্ষা বা 
কারিগরী শিক্ষার নামান্তর বলিতে পারি না। বুনিয়াদী শিল্পকে উৎপাদনাত্মক 
ও শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করিবার পেছনেও মহাঁআ্মাজীর এক সুচিস্তিত দার্শনিক 
সত্য আছে। মহাত্মাজী সত্য, ন্যায়, অহিংসা ও সাম্যের ভিত্তিতে এক সুন্দর 
ও জুথী সমাজ গড়িয়া তুলিবাঁর কল্পনা করিয়াছিলেন। যে সমাজে অর্থনৈতিক 
স্বাবলম্বন নাই সে সমাজ সত্য, গ্ঠায়, অহিংসা ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে ভারতবর্ষের সেই অর্থনৈতিক 
স্বাবলম্বন নষ্ট হুইয়া গিয়াছে । ইহা আবার ফিরিয়া পাইতে হইলে 
ভারতের প্রত্যেক লোককে আবার কর্ম ও শ্রমের প্রতি মর্যাদাসম্পন্ন হইতে 
.. হুইকে_-তাঁহাদের বর্তমান মনৌভাবকে পরিবর্তন করিতে হইবে। এই 

উদ্দেশ্তে ভারতের জাতীয় ও সামাজিক জীবনের সংগে যুক্ত করিয়া বুনিয়াদী 
শিক্ষাকে ও শিল্পকে উৎপাদনাত্মক করিবার কথা মহাজ্স! গান্ধী চিন্তা 
করিয়াছিলেন । | 

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি কার্ষে পরিণত করিতে গিয়া আমাদিগকে 
কয়েকটি বিশেষ সমস্তার সন্মুখীন হইতে হইয়াছে। নিয়ে তাহার আলোচনা 
করা গেল। 

(১) বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য বিশেষরপে শিক্ষাপ্রাপ্ত যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক 
ও শিক্ষয়িত্রীর অভাব রহিয়াছে। বিশেষতঃ এ শিক্ষক বা শিক্ষমিত্রীগণ 
তাহাদের শিক্ষার (8:910198) জন্য মাত্র এক বৎসরের সময় পাঁন। ও অল্প 
সময়ের মধ্যে তাঁহাদের পক্ষে একাধিক শিল্প যথেষ্ট দক্ষতার সহিত শিক্ষা 
করা৷ সম্ভব হয় না যাহাতে তাহারা উপযুক্তভাবে শিল্প-মাধ্যমে শিক্ষা দিতে 
পারেন। 
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(২) এই শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া লিখিত উপযুক্ত এবং যথেষ্ট 
সংখ্যায় পুস্তকের অভাঁব। ৭ বৎসর বয়সে শিশুর দেহ ও মন শিল্প-শিক্ষা-গ্রহণের 
উপযুক্ত হয় কিনা তাহাও চিন্তার বিষয় । অধিকন্ত ওয়ার্ধা পরিকল্পনা 
অন্কসাঁরে ছাত্রগণ যদি শিল্পের ভিতর দিয়া নিজ প্রয়োজনের নিবৃত্তির চেষ্টা 
করে তাহা হলে শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই স্থষ্িমূলক না থাকাই সম্ভব। ॥ 

(৩) আশা করা গিয়াছিল যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয় সাধারণ বিদ্যালয় অপেক্ষা 
অন্প-ব্যরসাধ্য হইবে। কিন্তু কার্ক্ষেত্রে ইহা অধিকতর-ব্যয়সাধ্য হইয়া 
দীড়াইয়াছে। 

(৪) কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার ফলে এবং শিল্পকে বিদ্যালয়ে বিশেষ গুরুত্ব 
দেওয়ার জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অন্যান্য সাধারণ বিদ্যালয় অপেক্ষা জ্ঞানের শিক্ষা 
কম হয়। নিয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে আঁসিবার পরে লেখাপড়ায় পিছাইয়া পড়িতে দেখা গিয়াছে । তবে 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিবার পরে যাহারা গ্রামে বাস করিবে ও 
সমাঁজ-জীবনে প্রবেশ করিবে তাহাদের পক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষা যে বিশেষভাবে 
উপযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু যে সমস্ত ছাত্র উচ্চ-শিক্ষালীভের আশা 
রাখে তাহাদের পক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি কতখানি উপযুক্ত এ সম্বন্ধে 
অনেকের মনে এখনও সন্দেহ আছে। ফলে_ গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র পিতামাতার 
সন্তানেরা সাধারণতঃ বুনিয়াদী বিগ্যালয়ে পড়িয়া আঁদিতেছে এবং সহরাঁঞ্চলে . 
এই পদ্ধতির বিশেষ প্রচার হয় নাই। যতদিন পর্যন্ত না দেশের সমস্ত 
বিদ্যালয়গুলি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে, ততদিন পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে 
না ও নির্মান যোগ পাইবে বিলিরানিন ব্রা, 


বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতি 

কর্মকেন্্িক পদ্ধতির সহিত বুনিয়াদী শিক্ষী-পদ্ধতির অনেক মিল আছে। 
অনেকের মতে কর্মকেন্্িক শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তিত রূপই বুনিয়াদী শিক্ষা- 
পদ্ধতি। সাধারণতঃ মিলগুলি এইরূপ ৮ 

(১) জু শিক্াপ্ধতিই বৰ্মকেমিক | শিব করষক উন 
আমন দিয়াছে। (২) একটি নির্দিষ্ট কর্মকে গ্রহণ করিয়া 
বিদ্ঠালয়ে শিক্ষণীয় বিভিন্ন দিক ও বিষয়গুলি পরস্পরের সমর বি 
নীতি উভয় পদ্ধতিতে অবলম্বন করা হইয়াছে। (৩) শিক্ষণ বিষয়বস্তর প্রতি 


৮ শিক্ষা-নীতি 


আগ্রহ স্ষ্টি করা ও বিদ্যালয়ে সামাজিক পরিবেশ গড়িয়া তোল| এবং সমাজের 
সংগে বিদ্ঠালয়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখা উভয় পদ্ধতির নীতি । 

ইহাদের মধ্যে যেমন সাদৃশ্ত আছে, তেমনই বৈসাদৃশ্তও কম নর । নিয়রূপ- 
ভাবে তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। (১) বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে 
একটিমাত্র প্রধান কর্ণকে (শিল্পকে) কেন্দ্র করিয়| বিভিন্ন বিষরগুলি শি! দিবার 
চেষ্টা চলে । কিন্তু কর্মকেন্দ্িক পদ্ধতিতে এমন কোন বীধাধরা নিয়ম নাই। 
বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য একাধিক কর্ণকে গ্রহণ করা চলিতে পারে। 
এই পদ্ধতিতে শিশুর আগ্রহের প্রতিই বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বিভিন্ন 
সমস্তামূলক কার্ধের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে তেমন কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও 
চলে । যেমন-_-একই শ্রেণীর ছাত্রগণ একদিকে যেমন ইতিহাস শিক্ষার জন্য 
ভ্রমণ করিতে যাইতে পারে, অপরদিকে ভূগোল শিক্ষার জন্য ম্যাপ, মডেল 
ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে পাঁরে। 

(২) বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে কোন একটি শিল্পকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে 
গ্রহণ করিতে হয়। তাই ইহাকে শিল্পকেন্দরিক শিক্ষাপন্ধতিও বলা যাইতে 
পারে। যাহার সামাজিক মুল্য আছে সে রকম কর্মই ছাত্রদের জন্য নির্ধারণ 
করা হয় ও তাহাতেই তাহাদের আগ্রহ স্বষ্টি করিতে চেষ্টা কর! হয়। এই 
কর্ম উৎপাদনাত্মক হয়। কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে কর্ণের কোন বিশেষ সামাজিক 
মূল্য নাও থাকিতে পাঁরে এবং কর্মটিকে উৎপাদন ত্বক করিবার চেষ্টা করা হয় 
না। কর্ণ কোন না কোনরূপ শিল্প হইতে হইবে এইরূপ কোন বাধ্যবাধকতা 
নাই। যেমন অংক শিক্ষাদানের জন্য অনেক সময়ে ছাত্রদের ‘দোকান দোকান’ 
খেলার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 

(9 খা, বন্ধ ও আখশরয়_জীবনের এই তিনটি প্রয়োজনের প্রতি বুনিয়াদী 
শিক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ই পাঁরি- 
পাশ্বিকের তারতম্য হিদাবে রুষি, বয়ন ও কাঠের কাজ-_ইহাদের একটিকে 
প্রধান শিল্পরূপে গ্রহণ করে। 'অন্যান্ত শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা থাঁকিলেও 
সাধারণতঃ প্রধান শিল্পটিকে কেন্দ্র করিরাই শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা. হয়! 
কিন্তু দেখা যায় এই তিনটি কাজই বয়স্ক জীবনের সমস্তা। ইহাদের একটির 
সংগেও প্রকৃতপক্ষে শিশুজীবনের আগ্রহ বা সমস্ত জড়িত নাই। কৰ্মকেন্দ্ৰিক 
পদ্ধতিতে শিশুর প্রত্যেকটি কর্ম বা সমন্তা তাহাদের বর্তমান জীবনের সংগে 
প্রত্যক্ষভাবে সদ্বন্ধযুক্ত থাকে । এমনকি পূর্ব হইতে কোন কর্ম বা কোন বিশেষ 
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অমস্তা তাহাদের জন্য স্থির করা থাকে না। তাহাদের আগ্রহ ও প্রয়োজন 
উপস্থিত হইলেই তাহারা কর্ম ঠিক করে এবং শিক্ষক তাহাদের এই আগ্রহ 
ও প্রয়োজনের স্থযোগে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান দিতে চেষ্টা করেন। অনেক 
সময়ে কর্ণের সহিত শিক্ষণীয় জ্ঞানের দিক্‌ ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। যেমন 
ম্যাপ তৈরী করিতে গিয়া, ভূগোল, অংক, লিখন ইত্যাদি বিষয়গুলি অনায়াসেই 
আপিয়া ঘায়। 

(9) বুনিয়াদী শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রমের প্রতি যথেষ্ট মর্যাদা ও গুরুত্ব অর্পণ করা 
হয়। বিগ্ভালয়ে কর্ণ নির্বাচনের মধ্য দিয়াই ছাত্রদের মনে স্বতঃস্র্তভাবে 
তাহার প্রতি মর্যাদাবোধ জন্মে ৷: তাঁহার! যখন বুঝিতে পারে যে তাহাদের 
নিজেদের পরিচ্ছদ তাহারা নিজেরাই তৈরী করিয়া নিতে পারিবে অথবা 
কৰিকর্ধের মধ্য দিয়! শাকসজির প্রয়োজন নিজেরাই মিটাইতে পারিবে, তখনই 
তাহারা শ্রমের প্রতি মর্ষাদাসম্পন্ন হইবে। কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের 
আগ্রহ হয়ত কোন কর্মে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। অথচ এই আগ্রহের প্রতি 
বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার ফলে তাহারা মের প্রতি বিশেষভাবে মধাদীসম্পন্ন হয় 
না। কর্-নিরপেক্ষ বলিয়া ইহাতে স্বষ্টির স্থান অধিক । অন্যদিকে বুনিয়াদী 
শিক্ষাতে স্থষ্টিমূলক্‌ কর্মের ততটা সুযোগ নাই। সুতা কাটিয়া কাপড় 
বোনার মধ্যে স্ষ্টির অংশ বেশী থাকে না। 

(6) বুনিয়াদী বিগ্ঠালয় সমাজের সংগে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখিতে চায়। 
অন্যান্য উদ্দেশ্টের মধ্যে সমাজসেবাও বিদ্যালয়ের একটি প্রধান উদ্দেশ্য থাকে । 
এইজন্য এখানে সাঁফাইকে একটি বিশেষ স্থান দিয়া থাকে। কর্মকেন্র্িক, 
পদ্ধতিতে সমাজনেবার উপর এরকম কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। 

প্রকৃতপক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি ও কর্মকেন্দিক শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে 
পার্থক্য দিন দিনই কমিয়া আঁসিতেছে, যদিও কৌন কোন প্রদেশ কিংবা 
কোন কোন বুনিয়াদী বিগ্ভালয় এখনও অনেকটা রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ 
করেন। বর্তমানে পশ্চিমবন্দের বুনিয়াদী বিদ্ধালয়গুলির সম্পর্কে সাঁধারণভাঁবে 
নিম্নলিখিত মত ব্যক্ত করা চলে 

(১) যদিও প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্ঠালয় এক বা একাধিক শিল্প শিক্ষা দিয়া. 
থাকে এবং এই কাজের জন কার্যস্ুচীতে অনেকখানি সময় নির্দিষ্ট থাকে, 
তথাপি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়গুলি শিক্ষা দেবার জন্য নানারকম 
সমস্তামূলক কর্ণের সাহায্য গ্রহণ করা হয়! বুনিয়াদী বিস্ডালয়ের lit STS 


রি শিক্ষা-নীতি 


শিক্ষণ-বিগ্/ীলয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষণ-পরীক্ষাঁকাঁলে (Practice teaching) 
প্রায়ই কার্মসমস্তা-পন্ধতিতে বা শিশুদের আগ্রহের উপরে ভিত্তি করিয়া পাঁঠ 
দিতে দেখা যায়। * 

(২) কোন একটি শিল্পকে কেন্দ্র করিয়! যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়| সম্ভব 
নয়, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাঁয় ইতিহাঁস, 
প্রকৃতিবিজ্ঞান, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলি পরিবেশকে কেন্্র 
করিয়া শিক্ষা দিতে বলা হইয়াছে। পরিবেশকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদান 
সমস্তামূলক কার্ধ-শিক্ষা-পদ্ধতিরই এক দিক্‌ । 

(৩) স্বাবলম্বী শিক্ষার নীতি পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ফলে শিল্পকে 
উৎপাদনাত্মক না করিয়া স্্টিমলক করিবার বিভিন্ন যোগ বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ে দেওয়া হইতেছে । 

(৪) বিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে বুনিয়াদী শিক্ষা এবং কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় 
তফাৎ আরও কমিয়া আসিবে, ইহ! আশা করা যাইতে পারে। বুনিয়াদী 
শিক্ষা নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার বিভিন্ন সুবিধাগুলি 
গ্রহণ করিবে, এই রকম আশা করা অন্যায় নয়। ভবিষ্যতে বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়কে আমরা নিপ্নলিখিতরূপে কল্পনা করিতে পারি 

(ক) এই বিদ্কালয়ে কোন না কোন শিল্পের স্থান অবশ্যই থাকিবে । কিন্ত 
এ শিল্পগুলি বয়স্কদের প্রয়োজন বিচার করিয়া নির্বাচিত হইবে না। প্রাথমিক 
শিক্ষা শিশুজীবনের জন্যই এবং শিশুর দেহ-মনের উপযোগী করিয়াই সেই 
শিক্ষাব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন । সুতরাং শিল্প নির্বাচনকালে শিশুর ক্ষমতা, 
প্রয়োজন ও আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে; এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
ষ্টিমুলক ও সঙবযক্ত শিক্ষার উপযোগী কোন শিল্পকে শিক্ষাদানের মাধ্যমরূগে 
গ্রহণ করিতে হইবে। 

শিশুদের শিল্পকর্ম সামাজিক মূল্য পাইলে তাহার! খুব আনন্দ পায়! 
ইহা তাহাদের শারীরিক পরিশ্রমের প্রতি মর্ধাদাসম্পন্ন করিয়া তোলে এবং 
তাহাদের চরিত্রগঠনেও বিশেষভাবে সাহায্য করে। কিন্ত এই একটি শির্পই 
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হইবে না--ইহা বিদ্ঠালয়ের বিভিন্ন কর্মের মধ্য 
একটি মাত্র ৷ 

(খ) যদিও শিশুগণ কর্ম ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই শিক্ষা গ্রহণ 
করিবে, তথাপি উচ্চ শ্রেণীতে ( তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ) পুস্তকের সাহাধ্য 


[ 


শিক্ষার পদ্ধতি ৮৭ 


গ্রহণ কর! প্রয়োজনীয় । শিশুদের মধ্যে পুস্তক পাঠের অভ্যাস ও তাহাতে 
আগ্রহ-হথষ্টির জন্য পুস্তক ও গ্রন্থাগারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা 


হইবে। 


(গ) বুনিয়াদী বিদ্যালয় সমাজের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে ব্চ্যিত 
হইবে না। তাঁহার পাঠ্যতালিকা এবং বিভিন্নন্ূপ শিল্প ও কর্ম বর্তমানের 
হায় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত হইবে। সমাজসেবা উপর সমান 
গুরুত্বই থাঁকিবে। 

(ঘ) চরিত্রগঠনকে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যের মধ্যে গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয়ের 
সমাজ ও তাঁহার বিভিন্ন কর্মকে সেইভাবে পরিচালিত করা হইবে। 


অনুশীলনী থ 


১। শিক্ষাক্ষেত্রে পদ্ধতির গুরুত্ব কতখানি? ১কর্মকেন্দ্িক শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা 


করুন। 

২। ওয়াধ৭ পরিকল্পনাটির সমালোচন! ক্ষন । 

৩। বুনিয়াদি শিক্ষা ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে তফাৎ কি? বুনিয়াদি শিক্ষা শিল্প- 
শিক্ষার নামান্তর"_এই উক্তির যৌক্তিকতা সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। 

৪1 ওয়া পরিকল্পনা ও পরিবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে কোন্‌ কোন্‌ নীতিতে পার্থক্য 


রহিয়াছে। 

el অনেকে বলেন বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি মনস্তত্বসন্মত পদ্ধতি নয়_এ সম্পর্কে আপনার 
মতামত ব্যক্ত করুন| 

শু! হৃষ্টিযূুলক শিক্ষা বলিতে কি বুঝায় ? শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার স্থান নির্দেশ করুন। 


৭1. স্বষ্টিমূলক শিক্ষায় দামাজিক ও মনস্তাত্বিক মূল্য ব্যাখ্যা করুন। 
৮) সুষটিমূলক শিক্ষা ও উতপাদনাত্রক শিক্ষার পার্থক্য আলোচন! করুন 


-___ 


পঞ্চম ক্বিচ্ছেদক 


বিষ্ভালয়ে শিক্ষকের স্থান 


The true teacher who can immediately come down to the level 
of the student, and transfer his ৪০0] to the student’s soul and see 
through and understand through his mind.” 


Swami Vivekananda. 


আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্থান সম্বন্ধে মনে সন্দেহ 
জাগিতে পারে। একদা শিক্ষক ছিলেন বিদ্যালয়ের কেন্দ্র। সকলে মনে 
করিত তিনি অনন্থজ্ঞানের ভাণ্ডার এবং তিনি ছাত্রদের প্রয়োজন ও ক্ষমতা 
অনুযায়ী এই জ্ঞান তাহাদিগকে দিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। তখন 
শিক্ষাব্যবস্থ! ছিল শিক্ষক-কেন্দ্রিক; বিদ্যালয়ে তিনিই ছিলেন প্রধান কর্মী ; 
ছাত্র গ্রহণকারী মাত্র । 

কিন্ত বর্তমান যুগ শিশুকেন্্িক শিক্ষার যুগ; আধুনিক শিক্ষীবিজ্ঞানে 
বিদ্যালয়কে শিশুকেন্দ্রিক করিবার চেষ্টা চলিতেছে । শিক্ষকের অফুরন্ত জ্ঞান- 
ভাগার শিশুকে উজাড় করিয়া দিতে চাঁহিলেও তাঁহারা উহার অংশমান্র 
গ্রহণেও সক্ষম না হইতে পারে। এখানেই তাহাদের শারীরিক ও মানসিক 
গ্রহণ-ক্ষমতার কথা ভাবিতে হয়। শিশু নিজেই নিজের শিক্ষক হইবে; নিজ 
চেষ্টা ও অভিজ্ঞতার দ্বারাই তাহারা শিক্ষালাভ করিবে। শিক্ষকের জ্ঞান বা 
অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের শিক্ষার নিয়ামক নয়। তবে কি বিশালয়ে 
শিক্ষকের 'কোন প্রয়োজন নাই? কিংবা তাহার দায়িত্ব পূর্বাপেক্ষা, লথু 
" হইয়াছে? 

বাস্তবিকপক্ষে ইহা সত্য নয়। আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি মতে শিক্ষকের 
গুরুত্ব তো কমেই নাই, বরং তাঁহার দায়িত্ব ও কর্তব্যভার অনেকখানি বুদ্ধি 
পাইয়াছে। পূর্বের ন্যায় জ্ঞানার্জন ও তাহার যোগ্যতা দ্বারাই বর্তমানে 
শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ হয় না; শিশু আপন অভিজ্ঞতায় জ্ঞান লাভ 
করিলেও শিক্ষকই তাহার নেতৃত্ব করেন। তিনি এখন শিক্ষার্থীর নিকট 
উপদেষ্টা ও পরিচালক (39169), বন্ধু বা মিত্র (Friend) ও জীবন-দর্শন-বিদ 
দার্শনিক (2:1199071552) ; বিদ্যালয়-সমাঁজে শিক্ষক অনেকটা দলপতির কার্জ 


1 


% 
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করিয়া থাকেন। তাঁহার শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্বের জন্যই ছাত্রগণ স্বেচ্ছা- 
প্রণোদিত হইয়া তাহার হস্তে এই দায়িত্ব অর্পণ করে। শিক্ষার উদ্দেস্যের সম্বন্ধে 
শিক্ষকের মনেই শুধু স্পষ্ট ধারণা থাকে, ছাত্রদের থাকে না। যাহাতে ছীত্রগণ এই 
উদ্দেশ্কে সার্থক করিতে পারে তাহার জন্য বিদ্যালয়ের কার্ষপ্রণালী, সময়নুচী, 
পাঁঠযতাঁলিকা, উপযুক্ত সরঞধীমাদির (যথা, পুস্তক, খেলার সরঞ্জাম ইত্যাদি) ব্যবস্থা 
তাহাকেই করিতে হয়। এই সমস্ত কাজে ছাত্রগণের সহযোগিত! এবং মতী- 
মত তিনি গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু এই পরিকল্পনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তীহারই | 
এককথায় পূর্বে শিক্ষক ছিলেন বিদ্যালয়-সমাঁজে একেখর, বর্তমানে তিনি গণ- 
তান্তিক বিগ্তালয়-সমাজের নায়ক । তাহার কর্তব্যের গুরুত্ব একটুও কমে নাই, 
বরং তাঁহা আরও কঠিন ও বিস্তৃত হইয়াছে। জাহাজ চীলনা করে নাবিকেরাই, 
কিন্ত নির্দিষ্ট বন্দরে পৌছাইতে পথের নির্দেশ দেন নৌ-সেনাপতি ; পথের 
বি্-বিপদে তিনিই পরামর্শ দেন, তিনিই হাল ধরেন সমস্ত দায়িত্বের । শিক্ষক 
নেই নৌ-সেনাপতি ! শিক্ষাকে অগ্রগতির পথে লইয়া চলে ছাত্ররাই $ কিন্ত 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শকে সফল করিতে, ছাত্রদের অগ্রগতি অব্যাহত 
রাখিতে শিক্ষকের সুদক্ষ পরিচালনার প্রয়োজন । $ 
এইবার বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কি কি কর্তব্য__সে সম্বন্ধে মোটামুটি 


আলোচনা কর! প্রয়োজন £_১। শিক্ষার্থীর সর্বাংগীন বিকাশের দায়িত্ব 


শিক্ষকের ইহার জন্য তাঁহাকে বিগ্ালয়ের আভ্যন্তরীণ ও বাঁহিক পরিবেশের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। পরিবেশ অনুকূল না হইলে শিশুর বিকাশের পথ 
রুদ্ধ হইতে পারে। তাহার ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক প্রভাবও অনেকাংশে শিশু- 
র চরিত্র-গঠনে তীহাঁর অবদান অনেকখানি । 


জীবনে কার্যকরী হয়। ছাত্রদে 
বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে তাহার সাহচর্য ও সহযোগিতার সুযোগ দিলে ইহা! 


সহজ হইতে পারে । 
২। পাঠ্যন্থটী ও পাঠ্যক্রমের নির্ধারণে তীহার যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকা 


প্রয়োজন । কারণ, শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা, আগ্রহ ও সামাজিক, অবস্থা 
তাহার জানা থাকে। এই সমস্ত দিক্‌ বিবেচনা করিয়াই শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের 
সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন । যদিও বর্তমানে আমাদের দেশে পাঠযতালিকা 
প্রণয়ণ সাধারণতঃ 1:58 Book Committee অর্থাৎ পাঠ্য 
করিয়া থাকেন, “বু পাঁঠা-্ছচী নির্ধারণে শিক্ষকের অনেকখানি স্বাধীনতা 


আছে। তিনি ছাত্রদের সহযোগিতায় ইহা করিবেন। 
Pd 


পুন্তক-পরিষত ২. 


৪১০ শিক্ষানীতি 


৩। বিদ্যালয়ের কাঁজ সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করিতে কতকগুলি নিয়ম- 
কান্গনের প্রয়োজন হয়। ইহার মধ্যে দৈনন্দিন কাজের পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করা একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করে। ছাত্রদের পরামর্শ ও সম্মতির ভিত্তিতে 
ইহা করা বাঞ্ছনীয় ৷ ূ 

৪। যদিও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়াই ছাঁত্রগণ অভিজ্ঞতা ও 
জান অর্জন করে, শিক্ষক এই জ্ঞানার্জনে তাঁহাদেরুসাহাষ্য করেন। তাহাদের 
বিক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতাঁগুলিকে সংহত করেন তিনি। এইজন্য পুস্তক পাঠের প্রতি 
আগ্রহ স্থষ্টি করা প্রয়োজন । শিক্ষার্থীর জ্ঞানস্পৃহাও জন্মানোর জন্য তিনি 
বিদ্যালয়ে প্রকৃত পাঠের পরিবেশ স্থষ্টি করিবেন। জ্ঞানার্জনে ছাত্রদের আগ্রহ 
স্্টি করা ও তাহাদের উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়া তাহার প্রধানতম কর্তন ৷ 
ছাত্রমনের আগ্রহ বিবেচনা করিয়া তিনি জ্ঞান বিতরণও করিবেন। 

. €। পাঠ্যবিষয় ছাড়াও বিগ্যালয়-সমাজের অন্তান্ত কার্ধাদির নিয়ন্ত্রণ 
তিনি করেন। যেমন, বিদ্যালয়ে কোন্‌ উৎসব প্রতিপালিত হইবে, কিকি 
খেলা হইবে, কোথায় ভ্রমণে বা বনভোজনে যাওয়া হইবে, অভিনয় ইত্যাদি 
করিতে কি ব্যবস্থা করিতে হইবে প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাহাকে নেতৃত্ব গ্রহণ 
করিতে হয়। অবশ্য ছাত্রদের সহযোগিতায় । এই সব কার্ষে তাহাকে সর্বদা 
বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্যের কথ! স্মরণ রাখিতে হয়। 

৬। ছাত্রদের নিয়মিত পাঠাগারে পাঠের অভ্যাস করান প্রয়োজন 
এইজন্য দৈনন্দিন সময়ন্থচীতে একটি নির্দিষ্ট সময় রাখিতে হয়, পাঠাগার 
ব্যবহার করিবার কৌশল শিক্ষা দিতে হয়; উপযুক্ত পাঠাগার গড়িয়া তুলিবার 
এবং তাহা সভাবে পরিচালনা করিবার দায়িত্বও শিক্ষককে গ্রহণ করিতে 
হয়। 

৭। তাহাকে ছাত্রদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। ছাত্রদের 
অগ্রগতির মান জানিতে হইলে পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। এই সংগে গ্রগতিপত্র 
রচনা ও তসম্পকিত ব্যবস্থাপনা! তিনিই করেন । 

৮। শ্রেণীতে পিছিয়ে পড়া বা অনগ্রসর ছেলেদের দায়িত্বও তাহাকে 
গ্রহণ করিতে হয়। শিশুটি কেন অনগ্রসর ইহার কাঁরণ অন্থসন্ধান ও তাহার 
প্রতিকার করিবার ভার তাহাঁকেই গ্রহণ করিতে হ্য়। 

*। অপর সহকর্মীদের প্রতিও তাহার কর্তব্য অপরিসীম 

১*। অভিভাবকদের সংগেও তিনি সহযোগিতা রক্ষা করিয়া চলেন। 
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সুতরাং দেখা যায় শিক্ষকের দায়িত্ব পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
একসময় মনে হইত বেতারবন্ত্, ছায়াছবি, শিক্ষামূলক প্রচারপত্র ইত্যাদি 
শিক্ষকের স্থান অনেকখানি অধিকার করিবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখ! যায় 
যে, সে সমস্ত পাঠ্যপুস্তকেরই মত শিক্ষকের কাজেই শুধু সহায়তা করে। 
শিক্ষকের নেতৃত্ব ও পরিচালনা ন! থাকিলে শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার কোন মুল্য 
নাই। শিক্ষককেন্দ্রিক যুগ তিনি শুধু শ্রেণীতে । অধ্যাপনা করিয়াই ক্ষান্ত 
থাঁকিতেন। 


প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব 

প্রধান শিক্ষক মুখ্যতঃ শিক্ষক হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে পৃথক্‌ আলোচনা 
প্রয়োজনীয় । শিক্ষক সাধারণতঃ ছাত্রদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, প্রধান শিক্ষক 
ছাত্র-শিক্ষকসহ সমগ্র বিদ্ভালয়-সমাজের নেত! । ছাত্র "ও শিক্ষক উভয়ের 
মধ্যেই ভাহাঁর দায়িত্ব সম্প্রসারিত । তিনি এই দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পরিচালিত 
করিতে না পাঁরিলে সমগ্র বিদ্ঠালয়-সমাঁজে ালদ দেখা দেয় । 

তাহার কর্তব্য গুলিকে মোটামুটি প্রধান তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 
যেমন-_(১) ছাত্রদের প্রতি কর্তব্য । (২) সহকর্মী ও অধস্তন কর্মচারীদের 
প্রতি কর্তব্য ৷ (৩) অভিভাবক এবং স্থানীয় জনমণ্ডলীর সহিত কর্তব্য । 


১। ছাত্রদের প্রতি কর্তব্য ৪ 
সাধারণতঃ দেখা যায় প্রধান শিক্ষকের সহিত বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রের 
শিক্ষকের মাধ্যমেই তাহাদের কাজের 


প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে না। অপরাপর 
আদান-প্রদান ঘটে । সাধারণ নীতি ও নিয়মাবলীর প্রণয়ণে তিনি প্রত্যক্ষভাবে 


নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং কোথাও ছাঁত্রশিক্ষক সম্বন্ধ আশানুরূপ পরিচালিত না৷ 
হইলে তিনি সহযোগিতায় অগ্রসর হন। কিন্ত বিদ্যালয়-সমাজের প্রকৃত নেতৃত্ব 
করিতে হইলে প্রধান শিক্ষককে সকল ছাত্রের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন 


করিতে হয়। 

প্রত্যেক ছাত্রের সুখ-দুঃখ, সু গৃহ পরিবেশ 
যদি তিনি না জানেন, তবে তাহাদের নেতৃত্ব করা বং 
শিক্ষক কৌন শ্রেণী বা কয়েকটি শ্রেণীর সংস্পর্শে আসেন, কিন্ত প্রধান শিক্ষককে 


বিদ্তালয়ের প্রতিটি ছাত্রের সংস্পর্শে আসিতে হয়। এইজগ্ এমন ব্যবস্থা 


৯২ শিক্ষানীতি 


থাঁকা প্রয়োজন যে প্রত্যেক ছাত্রই তাহাদের স্থৃবিধা-অস্ুবিধাঁর কথা তাহার 
নিকট নিঃনক্কোচে জানাইতে পারে, তিনিও কিছুক্ষণের জন্য তাহাঁদের সংগে 
ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করিতে পারেন। ইহা! ব্যতীত নিয় শ্রেণী হইতে 
উচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীতেই তাঁহার অধ্যাপনা কর! কর্তব্য। তিনি 
বিগ্চালয়ের বিভিন্ন কাজে জড়িত থাকেন বলিয়া প্রত্যেক দিন প্রত্যেক শ্রেণীতে 
অধ্যাপনা করা হয়তো তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু সপ্তাহে, কি এক 
পক্ষে অন্ততঃ বিভিন্ন শ্রেণীতে একবার যাওয়| প্রয়োজন । ইহাতে একদিকে 
ছাত্রদের সংগে সম্বন্ধ যেমন ঘনিষ্ঠ হয়, অন্যদিকে. শিক্ষকদেরও তিনি মাঝে 
মাঝে অেষ্ পাঠনাঁর ( model teaching ) নিদর্শন দেখাইতে পাঁরেন। 
অনেক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক উচ্চ শ্রেণীতেই শুধু অধ্যাপনা করেন। কিন্তু 
নিম্নতম শ্রেণীতেও তাঁহার যাওয়] প্রয়োজন । বিদ্যালয়ের নামাজিক জীবনেও 
তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতে হয়। বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনেও 
প্রধান শিক্ষকের সংগে ছাত্রদের যোগাযোগ থাকা ভাল। আবাসিক বিদ্যালয় 
হইলে ছাত্রদের সম্বন্ধে তাহার দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। সেখানে তিনি 
তাহাদের সংগে খেলাধূলাঁতে যোগ দিতে পারেন। তাহাদের থাকা, খাওয়া, 
শরীর মনের সুস্থতা, লেখাপড়ার স্থবিধা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই তাহাকে ব্যবস্থা 
করিতে হয়। একথা তিনি সর্বদাই মনে রাখেন যে এই সমস্ত ছাত্রের 
ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্ততি, তাঁহাদের শুভাগুভ সমন্তই তাহার উপর নির্ভর 
করিতেছে। এইজন্য ছাত্রদের সংগে তাহার সহদ্ধ হইবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও 
ভালবাসার ভিত্তিতে, ভয়ের ভিত্তিতে নয়। কোন ছাত্রের প্রতিই তাহার 
পক্ষপাতিত্ব থাকা উচিত নয়। ন্নেহ ও ভালবাসা দ্বারাই তিনি তাহাদের মন 


জয় করিয়| লইতে পারেন এবং এই ভালবাসার প্রভাবেই তিনি তাহাদের 
চরিত্র গঠন করিতে সক্ষম হন। 


২। সহকমাঁ ও অধস্তন কর্মচারীদের প্রতি কৰ্তব্য £ 

অধিকাংশ বিদবালয়েই দেখা যায প্রধান শিক্ষকের সহিত তাহার সহকর্মী 
শিক্ষকদের প্রীতির সম্বন্ধ নাই। ইহার কারণ কি? দোষক্রাট উভয় পক্ষেরই 
থাকে, তরু তুলনা করিলে দেখা যায় প্রধান শিক্ষকের একমাঁকতান্ত্রিক 
মনোভাবের জন্য এই অপ্রীতিকর সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠে । তিনি সহকর্মী শিক্ষকদের 
তুলনায় নিজেকে বিদ্যা, বুদ্ধি, সম্মান ও প্রতিপভিতে অনেক উচ্চে মনে করেন 


বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্থান রি 


এবং ইহার ফলে তিনি যেন বিদ্কালয়ের একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া ওঠেন বিদ্যালয় 
পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মতাঁমতের কোন মুল্য দেন না? বাধ্যতীমূলক- 
ভাঁবে অনেক কাঁজে তীহাদের প্রবৃত্ত করান, এমন কি নিজেদের অধ্যাঁপনার 
ক্ষেত্রেও তীহাদের তিনি স্বাধীনতা দেন না! সহযোগিতার পরিবর্তে সর্বদাই 
তিনি তাঁহাদের ক্রটি বাহির করিতে ব্যস্ত থাকেন । অনেক সময়ে ইহাঁও দেখা 
যায় যে, কোন শিক্ষক জ্ঞানবুদ্ধি বা ব্যক্তিত্বে শ্রেষ্ঠ হইলে তাহাকে তিনি 
মোটেই সহ করিতে পারেন না। অন্যদিকে সহকর্মী শিক্ষকগণও অনেক স্থলে 
প্রধান নিঞ্চকের সহিত অসহযোগিতা করিয়া থাকেন সত্য, তবু বিদ্যালয়ের 
শান্ত-সমীহিত পরিবেশকে স্মরণ করিয়। ইহার কল্যাণের জন্য তাঁহাকেই 
সহযোগিতা-স্থাপনে অগ্রসর হইতে হইবে। এইজন্য কতকগুলি বিষয়ে তিনি 


লক্ষ্য রাখিবেন। 
(ক) প্রথমতঃ, বিদ্যালয়ের অপরাপর শিক্ষকদের সমগোত্রীয় ছাড়া 


তিনি আর কিছুই নন, একথা সর্বদা সনে রাখা প্রয়োজন । তিনি অন্ত 
অপেক্ষা অনেক বেশী দায়িত্ব বহন করেন সত্যিই, তবু তিনিই বিদ্যালয় 
সমাজের সর্বেদর্বা মন্‌ ৷ 

(খ) বিদ্যালয় সমাজের নিয়মকাহুনের প্রণয়ণে এবং শৃঙ্খল! রক্ষার ক্ষেত্রে 
এবং শিক্ষকদের কাজ ও দায়িত্বের নির্ধারণকালে তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ কর! 
একান্ত কর্তব্য ৷ 

(গ) শিক্ষকদের বিভিন্ন কাঁজে তিনি কিছু না কিছু অংশ গ্রহণ করিবেন। 
ইহার কলে পারস্পরিক বৌবাপড়া ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয় ও 
বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি দিকের কাজেই তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন। 

(ঘ) শিক্ষকদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত । যেমন 
শ্রেণীর পাঠনা, শ্রেণীর শৃঙ্খলা-রক্ষা ইত্যাদি । সাধারণ নীতি নির্ধারণের বেশী 
প্রধান শিক্ষকের অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। অবশ্য অনেক সময়ে আদর্শ পাঁঠ 
দিয়া শিক্ষকদের সাহা্য করাও তাহার কর্তব্য। এইজন্য প্রধান শিক্ষককে 


(ঙ)' কাজের কৃতিত্ব তিনি নিজে না নিয়! যথাসম্ভব 


চেষ্টা! করিবেন। অপরদিকে 
তাহাঁকেই গ্রহণ করিতে হইবে। সর্বসাধারণের সামনে বিশেষ 


হানা কর্মীদের স্বাদ কোন অব সু বরা উকি যত 


করিয়া ছীত্রদের 


৯৪ শিক্ষা-নীতি 

(চ) যেখানে কঠোরভাবে নীতিপাঁলন করিতে হয়, সেখানে তিনি 
অশ্রিয় কতব্য করিতে চক্ুলজ্জা বা ছুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিবেন না এবং নিজেও 
কখনও নিয়ম বা নীতি ভাদ্দিবেন না । 

(ছ) প্রত্যেক শিক্ষকের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করা 
প্রয়োজনীয় । তাহাদের স্থখ-দুঃখ, সুবিধ|-অস্থব্ধার খোঁজ নেওয়া ও আলোচনা 
করা প্রয়োজনীয়। এইজন্য বিদ্যালয় ছাড়াও বাড়ী-যাতারাঁতের মধ্য দিয়া 
তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে চেষ্টা করিবেন । 

(জ) তিনি তাহাদের কাজের সমালোচনা অপেক্ষা অধিক প্রশংসা ও 
উৎসাহ দিবেন। তাহাদের কৃতিত্ব দশজনের সন্মুখে প্রকাশ করা! এয়োজনীয় ৷ 

(ঝি) অধস্তন কর্মচারীদের সংগেও তাহার গ্রীতির সম্পর্ক থাকা উচিত। 


তাহাদের কাজ সামান্য হইলেও এই গণতান্ত্রিক বিগ্যালয়-সমাঁজের তাহা রাও 
সমান অংশীদার । 


৩। অভিভাবক ও জনমওঁলীর প্রতি কর্তব্য ৪ 

(ক) অভিভাবকদের সহিতও ব্যক্তিগত পরিচয় রাখিতে হয়। বিভিন্ন 
অভিভাবকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন। তাহাদের সন্থপ্ট 
করিতে প্রধান শিক্ষককে অনেকখানি ধৈর্য ও তিতিক্ষাঁর পরিচয় দিতে হয়। 
অথচ শিশুর মঙ্গলের জন্য অভিভাবকদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার 
বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অভিভাবকদের মধ্যে আদর্শ শিক্ষানীতি প্রচার 
করাও তাহার একটি কর্তব্য। এজন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষাধারা, ইহার উদদেশ্ত, 
আদর্শ প্রভৃতি লইয়| অভিভাবকদের সহিত আলোচনা করিতে হয় এবং 
শিশুটির ভালমন্দ নির্ধারণেও তাহাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ দিতে হ্য়। 

(খ) অভিভাবক ছাড়াও বিদ্যালয়ের আঞ্চলিক জনমগ্ডলীর সহিতও প্রধান 
শিক্ষকের সৌহার্দ থাকা প্রয়োভনীর। বিদ্যালয়-সংগঠনে তাহারা অনেক 
সহায়তা করিয়| থাকেন। শিক্ষার নীতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যদি তাহাদের 
সচেতন করিয়। না তৌলা যায়, তবে' সেইখানে বিদ্ানয়-স্থাপন ও উহার 
প্রতিষ্ঠা কল্পনা করাও বাতুলতা মাত্র। নেই জনমণ্ডলীকে বিদ্যালয় সন্বর্দে 
কুতুহলী ও সচেতন করিতে হইলে বিদ্যালয়ের কমপরিষদে তাহাদের আহ্বান 
করিতে হয় এবং বিদ্যালয়ের সংগে সর্বরকম যোগাযোগ রাখিবার স্থযোগ 
দিতে হয়। তাঁহাদের পরামর্শ ইত্যাদিও প্রয়োজনবোধে গ্রহণ করিতে হয়। 
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তাহাদের সহিত স্ভাব রাখিতেও বিদ্যালয়ের উন্নতি ও স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতে প্রধান শিক্ষককে অনেকখানি উদারতা, ধৈর্য ও চতুরতার 
পরিচয় দিতে হয়। 

ইহা ব্যতীতও প্রধান শিক্ষকের অপর কতকগুলি দায়িত্ব থাকে। তাহা 
হুইল বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরিচালনার ক্ষেত্রে । 

(ক) বিগ্ভালয়ের বিভিন্ন খাতাপত্র, যেমন__শিক্ষকের উপস্থিতি ও 
ছাত্রদের উপস্থিতির খাতা, বিদ্যালয়ের আয়বায়ের হিসাব খাতা, পাঠাগার ও 
সরঞ্জামাদির হিসাবখাতা, কর্মপরিঘদের কার্যবিবরণী, অভিভাবকদের মতামত 
পুস্তক ইত্যাদি দেখিতে হয়। 

(খ) পাঠ্যক্রম, পাঠ্যতালিকা, পুস্তকতালিকা, দৈনন্দিন কর্মন্থচী, 
মাসিক ও বাৎসরিক পরিকল্পনা, উৎসব ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থ। ইত্যাদিও 


সহকর্মীদের সহযোগিতায় তাহাঁকেই করিতে হয় । পরীক্ষার ব্যবস্থা, ছাত্রদের 


প্রগতিপত্র রাখাও তিনি অন্ত সহকর্মীদের সহযোগিতায় করিয়| থাকেন। 
প্রত্যেকটি ছাত্রের সমস্ত দিক্‌ সম্বন্ধে তাহার অবহিত থাকা উচিত। এইজন্য 
মাঝে মাঝে তাহাকে শ্রেণীর কাজও দেখিতে হয়। j 

(গ) কর্মপরিষদের সভা ডাকা, সভার কাঁধবিবরণী রাখা, বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ রাখা, শিক্ষাদপ্তরের সহিত চিঠিপত্রের আঁদান- 
প্রদান, শিক্ষক, ছাত্রদের এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মচারীদের অতিরিক্ত 
ছুটির ব্যবস্থা করা ও হিসাব রাখা, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মপরিষদকে 
সাহায্য করা, ছাত্রের ভতি কিংবা স্থানান্তরিত-করণের ব্যবস্থা ও তীহাকেই 
ভাবিতে হয়। বিদ্যালয়ে হঠাৎ কোন সমস্যার উদ্ভব হইলে তিনিই কুশলী 
হস্তে তাহার মীমাংসা করিয়া থাকেন। 

স্ৃতরাং দেখা যায় প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই নির্ভরযোগ্য 
আশ্রয়স্থল । গণতান্ত্রিক বিছ্যালয় সমাজের তিনি পরোক্ষ নায়ক ও ধারক। 
তাহার কর্তব্যকে তাই হিসাবের গণ্ডিতে আনা যায় না। 


শ্রেণী-শিক্ষক ও বিষয়-শিক্ষক 
শিক্ষকের দায়িত্বসম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া চাল ও 
শিক্ষকের মধ্যে কে বাঞ্ছনীয় তাহা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
যদিও সকল ছাত্র বিগ্যালয়-সমাজের সভ্য তথাপি ছাত্রদের জ্ঞানের মান 
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অঙ্গমারে তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ কর! হয় । পাঠদানের ব্যবস্থার 
জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে শ্রেণী 
নির্ধারণে জ্ঞানের মান ভিন্ন ছাত্রদের বয়সের কথাও বিবেচিত হইবে । অপর- 
দিকে যদিও সকল শিক্ষকেরই বিদ্যালয়ের এবং ছাত্রদের সম্বন্ধে সাধারণ কর্তব্য 
' রহিয়াছে, তথাপি প্রত্যেক শিক্ষকের বিশেষ দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্বের 
বিভাগ-সম্বন্ধে বিষয়-শিক্ষক ও শ্রেশী-শিক্ষকের প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়| থাকে । 

একগুন শিক্ষকের হস্তে একটি শ্রেণীর সম্পূর্ণ ভার খাঁকা ভাল, না, তিনি 
একটি বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন? শ্রেশী-শিক্ষক হইলে সেই শ্রেণীর 
মোটামুটি সকল বিষয়ের শিক্ষাদানের এবং শিশুদের সৰ্বাঙ্গীন বিকাশের সম্পূর্ণ 
দায়িত্ব তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রেণীর উন্নতি-অবনতি, ভাল-মন্দ 
সমস্ত বিষয়ের জন্য শ্রেণী-শিক্ষক দায়ী থাকিবেন। একটি শ্রেণী ব্যতীত 
বিদ্যালয়ের অন্যান্য শ্রেণীগুলির জন্য তাঁহার বিশেষ কোন দায়িত্ব থাকিবে না। 
অন্যদিকে বিষয়-শিক্ষক বিভিন্ন শ্রেণীতে যে কোন একটি বিষয়ের অধ্যাপনা 
করিবেন এবং সেই বিষয়টি সম্পর্কেই তাহার বিশেষ দায়িত্ব থাকিবে। 

এই ছুই ব্যবস্থার ভাল-মন্দ ছুই দিকৃই আছে। বিস্তারিত আলোচনা 
করিতে হইলে আমাদের সাধারণতঃ তিন দিক্‌ হইতে বিচার করিতে হইবে 
(১) ছাত্রের দিক্‌, (২) শিক্ষকের দিক্‌, (৩) বিদ্যালয়-পরিচালনার দিক্‌ ৷ 

প্রথমে শ্রেণী-শিক্ষকের কথাই ধরা হউক । শ্রেণী-িক্ষককে আবার দুই 
শ্রেণীতে ফেল| যায়। প্রথমতঃ, বাহারা কোন একটি শ্রেণীর দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন এবং প্রতি বৎসর সেই শ্রেণীর দায়িত্ব তাহার থাকে। যেমন--প্রথম 
শ্রেণীর দায়িত্ব একজন শিক্ষক গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রতি বংসরই প্রথম 
শ্রেণীর শ্রেণী-শিক্ষক থাঁকিবেন। দ্বিলীয়তঃ, যাহারা কোন একটি শ্রেণীর 
ছাত্রদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সেই ছাত্রদের সহিত তিনিও শ্রেণী বদল 
করেন। যেমন-_ প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিবে, তিনিও 
তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রেণী-শিক্ষক হইবেন ও এইভাবে প্রতি-বৎসর তাঁহাদের 
সংগে তাহার দায়িত্ব নিয়াই থাকিবেন। J 

শরেণী-শিক্ষকের বিষয় আলোচনা করিলে মর্বপ্রথমে ইহার সুবিধার কথাই 
ধর! যাঁক। 

স্থবিধা £ ছাত্রের দিকে | 

১। গৃহের পরিবেশ হইতে ছাত্রগণ যখন বিদ্যালয়ে আসে, এই অচেনা, 
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সমাজ সম্বন্ধে তাহাদের মনে থাকে অপরিসীম ভয়। গৃহে পিতামাতার নিরাপদ 
আশ্রয় হইতে আসিয়া সেই নিরাপত্তাই চায় তাহারা; শ্রেণীশিক্ষকের নিকট 
নিরাপদ আশ্রয় পায় এবং তাহাকে অনেকটা পিতার প্রতীক বলিয়া দেখিতে 
শেখে। তাহাদের ভাল-মন্দের সমস্ত দায়িত্ব শ্রেণীশিক্ষকের ; স্থতরাং ক্রমে 
ক্রমে তাহারা তাহার নিকট নির্ভয় ও নিঃঘংকোচ হইতে পারে। (২) 
শিক্ষকের প্রতি নির্ভরশীল হইলেই তাহাকে তাহারা ভালবাসিতে শেখে। 
শিক্ষকও সর্বদা তাহাদের সংগে থাকেন ও তাহাদের খুটিনাটি স্থখ-স্থবিধার দিকে 
দৃষ্টি রাখেন বলিয়া তাহাদের প্রতি সেহশীল হইয়া ওঠেন। এই স্গেহ-ভালবাসার 
সহজ আদান-প্রদানের ফলে শিশুর শিক্ষা দ্রুত ও সহজ হয়। (৩) একই 
শিক্ষকের তত্বাবধানে থাকিবার জন্য প্রত্যেকটি ছাত্রই শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে এবং প্রত্যেক ছাত্রের প্রতিই তিনি সমান দৃষ্টি রাখিতে পারেন। পিছিয়ে 
পড়া (b০k৮৭৮৭ ) ছেলেদের ইহাতে সুবিধা হয়ঃ কারণ, শ্রেণীশিক্ষক 


তাঁহাদের প্রতি বিশেষ যত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। 
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(১) একটি শ্রেণীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিক্ষকের মনে “আমার শ্রেণী, এই বোধ 
জন্মায় (sense of belongingness )। শ্রেণীর পাঠনা ও পরিচালনায় 
তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকার জন্য তিনি নিষ্ঠার সহিত কাজ করেন। 

(২) শিশুশিক্ষা মনন্তত্বকে ভিত্তি করিয়া অগ্রসর হয়। স্থতরাং প্রত্যেকটি 
শিশুর মনকে, তাহার আগ্রহ, শক্তি ও প্রয়োজনকে জানা শিক্ষাদানের বিশেষ 
সহায়ক। শ্রেণীশিক্ষক সর্বদাই একটি শ্রেণীর সংস্পর্শে থাকেন। স্থতরাং 
তাহার পক্ষে শ্রেণীর প্রত্যেক শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা সহজ হয়। তাহাদের 
আগ্রহ, চাহিদা ও ক্ষমতার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তীহার হয় এবং ইহার ফলে 
প্রয়োজনমত উপযুক্ত ব্যবস্থার গ্রহণ ও তাহাদের উন্নতি-অবনতির প্রতি লক্ষ্য 
রাখ! অনেক সহজ হয়। রর 

(৩ শ্রেশীশিক্ষক প্রত্যেকটি ছাত্রের সামান্ততম অভাব বা অন্বিধার 
প্রতি লক্ষ্য রাখেন; ছাত্রদের প্রত্যেক আচার-আচরণের দিকেই তাহার 


ভাবে ছাত্রদে 
সতৰ্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। তিনি আপন বাক্তিতব ও ভালবাসার প্রভাবে ছাত্রদের 
তে পারেন। অনুকরণপ্রিয় 


সামাজিক ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতিসাধন করি পচন 
শিশু সর্বদাই তাঁহাদের প্রিয় ও নির্তরস্থল ব্যক্তিকে অনুকরণ করিয়া থাকে। এ 


৭ 
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দিক্‌ দিদ্বা উপযুক্ত শ্রেণীশিক্ষক হইলে তিনি তাঁহার শ্রেণীকে আদর্শ শ্রেণীতে 
পরিণত করিতে পারেন। 

' (৪) শ্রেণী পাঠনা -ও পরিচাঁলনাকে সুন্দর ও প্রণালীসম্মত করিবার 
যথেষ্ট সুযোগ শ্রেণীশিক্ষকের থাকে। জ্ঞানের ধারক মন যেমন অখণ্ড, জ্ঞানও 
তেমনি। ঘড়ি ও ঘণ্টার হিসাবে ইহা পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে দেওয়া কিংবা গ্রহণ 
করা কোনটাই ষস্তব নয়। উচ্চ শ্রেণীতে আলাদা করিয়া বিষয়ের শিক্ষা 
দিলেও, জ্ঞান অখণ্ডরূপেই শিক্ষার্থীর নিকট ধরা পড়ে । জ্ঞানকে অবিভাজ্যরূপে 

/ প্রদানের সুযোগ শ্রেশীশিক্ষকের আছে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ও অবিভাজ্য 
পাঠ্যস্থতী ও শ্রেণী-পাঠনার ব্যবস্থাকে তিনি কার্ধকরী করিবার সুযোগ পান ৷ 
(৫) শিক্ষকঅভিভাবক সম্মেলনও  শ্রেণীশিককের জন্য সার্থক হইতে 
পারে। তাঁহার শ্রেণীর প্রত্যেকটি ছাত্রের সম্বন্ধে তিনি জানেন । স্থতরাং 
অভিভাবকদের সংগে যোগাযোগ রাখা তাহার পক্ষে স্থবিধা। 


বিদ্যালয়ের দিক্‌ £ 

প্রত্যেক শ্রেণীর দায়িত্ব একজন শিক্ষকের তত্বাবধানে ন! থাকিয়া বিভিন্ন 
শিক্ষকের হস্তে থাক] গণতন্ত্রপ্মত। প্রধান শিক্ষকের হস্তে সমস্ত বিদ্যালয়ের 
ভার থাকিলে অন্তান্ত শিক্ষকদের স্বাধীনতা অনেকখানি ক্ষুণ্ন হয়। অন্যদিকে 
বিভিন্ন শিক্ষকের হস্তে কাজের দারিত্ব থাকার জন্য তিনিও নিষ্ঠার সহিত সেই 


দায়িত্ব-পালনে তৎপর হন। ইহাতে বিদ্ানয়-পরিচালনা সুষ্ঠ হয় ও পারস্পরিক 
সহযোগিতা গড়িয়া ওঠে। 


অন্থবিধা, ছাত্রের দিকে £ 


(১) শ্রেণীশিক্ষকের তত্বধানে থাকার ফলে ছাত্রগণ বিগ্যালয়ের সাধারণ 
সমাজ-জীবন হইতে যেন অনেকটা দূরে সরিয়া আনে। শ্রেণীর শিক্ষক 
ব্যতীত অন্যন্ট শিক্ষকদের সহিত তাহাদের সংযোগ থাকে না। অনেক সময়ে 
ইহাঁও দেখা যায় যে, শ্রেণীশিক্ষকের অনুপস্থিতিতে কোন সময়ে অপর কোন 
শিক্ষক শ্রেণীতে গেলে তাহার! খুশী হয় না; সেই শিক্ষকের পক্ষে শ্রেণীর 
শৃঙ্খলা রক্ষা করা বা শ্রেণীতে পাঠদান করা একরূপ কঠিন হইয়া দীড়ায়। 

(২) শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের প্রভাব ছাত্রের উপর যথেষ্ট কাজ করে! 
এই ক্ষেত্রে একই শিক্ষকের পরিচালনা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রগঠনকে 


বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্থান: ক 


ংকীর্ণ করিতে পারে। শিক্ষকের গুণগুলির সংগে সংগে তাহার দোষ-ক্রটি- 
গুলিও তাহারা আয়ত্ত করে। তাহাদের সন্মুখে বিভিন্ন জ্ঞান ও চরিত্রের 
সমাবেশ থাকা ভাল। বিভিন্ন চরিত্রের মুধ্যে থাকিলে মানুষের দৃষ্টিভদ্দ 
অনেক উদার হয়। শ্রেণীর ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া বিদ্যালয়-সমাজের 
পারস্পরিক সম্পর্ক সীমাবদ্ধ হইয়া ওঠে। ‘ | 

(৩) যদিও শিক্ষকদের পক্ষপাতদোষ কিংবা বিশেষ পছন্দ-অপছন্দ থাক 
উচিত নয়, তবুও একজন মানুষ হিসাবে ইহা থাকা অসম্ভব নয়। এই সব ক্ষেত্রে 
যদি কোন ছাত্র শ্রেণীশিক্ষকের অপ্রিয়ভাজন হয়, তবে তিনি স্বভাবতঃই ' 
তাহাকে অবহেলা করিবেন। ইহাতে তাহার শিক্ষাজীবন ব্যর্থ হইয়া 
যাইতে পারে । 


শিক্ষকের দিক্‌ £ 

(১) একজন শিক্ষকের পক্ষে সমস্ত বিষয়গুলি পড়ান সম্ভব না হইতেও 
পারে। উচ্চ বিদ্যালয়ে তে! ইহা সম্ভব নয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়েও 
এই অন্থবিধা দেখা দিতে পারে। নিয়শ্রেণী হইলেও শিক্ষকের সমস্ত 
বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অবস্ত আমরা আশা করি একজন 
ট্রেনিং প্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকের প্রাথমিক শিক্ষা দিবার মত বিষয়বস্তুর জ্ঞান 


থাকিবে। 


(২) 
সচেতন । অপরাপর শ্রেণীর সংগে তিনি 


শ্রেণীর দৌষ-ত্রটিগুলি লক্ষ্য করেন না। 


শিক্ষকে শিক্ষকে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বি 


ফলে মনের প্রফুল্লতা ও সজীবতা নষ্ট হইয়া যায়। 
(৩) দিনের পর দিন একই শ্রেণীতে পাঠ দিতে শিক্ষকের একঘেয়ে 


লাগে। 


অনেক সময়ে দেখা যায় শ্রেণীশিক্ষক নিজের শ্রেণীসম্বদ্ধে অতিরিক্ত 
নিজের শ্রেণীর তুলনা করেন এবং 
ইহার ফলে শ্রেণীতে শ্রেণীতে, 
ভিন্ন শ্রেণীর সংস্পর্শে আসিবার 


বিদ্যালয়ের দিক্‌ $ 
শিক্ষকদের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ দেখা দিতে 
প্ৰতিদ্বন্দিতা ও মনোমালিন্য দেখা দিয়া এই বিদ্ধ 


সৃষ্টি করিতে পারে। 


পারে! ইহার ফলে পারস্পরিক 
লয়-সমাজের উন্নতিতে বাধা 


১০০ শিক্ষা-নীতি 


বিষয়-শিক্ষক থাকার স্থুবিধ! ও অন্তুবিধা 
স্থবিধা ২ ছাত্রের দিক্‌ £ 
(১) বিষয় শিক্ষক নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লইয়া উপস্থিত হন 
এবং ইহাতে ছাত্রদের মনে সহজেই অনুরাগ জন্মাইতে সক্ষম হন। 
(২) বিভিন্ন শিক্ষকের সংস্পর্শে আসায় তাহাদের মনের প্রসারতা ঘটে। 
(৩) কোন এক শিক্ষকের নিকটে অবহেলিত হইলেও অপর শিক্ষকের 
নিকটে স্নেহ ও আদর পাইবার আশা থাকে। 


শিক্ষকের দিক্‌ £ 


(১) যে বিষয়ে তিনি আগ্রহসম্পন্ন তাহাই অধ্যাপনা করিবার স্থযোগ 
পান। ইহাতে তাহার আত্মবিশ্বাম জন্মে এবং বিষয়বস্তকে সরম ও কৌতুহলো- 
দ্বীপক করিতে চেষ্টা করেন । 

(২) এক বিষয় লইয়া! চর্চা করার ফলে সেই বিষয়ে জ্ঞানবৃদ্ধি করিবার 
আরও সুযোগ পান। 

(৩) বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর সহিতই তাঁহার যোগাযোগ থাঁকে। ইহাতে 
বিদ্যালয়ের প্রতিই তাহার দায়িত্ববোধ প্রবল হয়। 


বিদ্যালয়ের দিক্‌ £ 


(১ প্রধান শিক্ষক বিভিন্ন বিষয়গুলির দায়িত্ব বিষয়-শিক্ষককে দিয়া 
অনেকখানি নিশ্চিন্ত হন। 

(২) বিদ্যালয়ের সকল কাজেই প্রত্যেকের দায়িত্ব থাকার জন্য পারস্পরিক 
সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়। যে কোন সমস্তার ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ পরামর্শ 
করিয়া কাজ করেন। 


অস্থবিধা £ঃ ছাত্রের দিক্‌ £ 

শ্রেণীতে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক আসিবার ফলে ছাত্রগণ মানসিক দিকে ক্ষতিগ্রর্ত 
হয়। তাহাদের মনের নিরাপত্তাবোধ ব্যাহত হয়। এইজন্য বিদ্যালয়-সন্র্থে 
ভীতি জন্মে। (২) চরিভ্রগঠনে বিভিন্ন শিক্ষকের সংস্পর্শে আসিবার যেমন মুগ্য 
আছে, ইহার অস্থবিধাও আছে। বিভিন্ন চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আরা 


বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্থান 3১১ 


তাহারা কাহাকে অনুকরণ করিবে বুঝিতে পারে না। অনেক সময়ে ইহাও দেখা 

যায় যে, কোন শিক্ষক অপর শিক্ষক সম্বন্ধে মন্তব্য করিতেছেন। কিংবা কোন কার্য- 

পরিচালনার ক্ষেত্রে একজন একরূপ আদেশ করেন, অপরজন আবার অন্যরকম 

আদেশ করেন। এই বিভিন্ন মত ও মন্তব্যের জালে পড়িয়া শিশুছাত্রগণ বিভ্রান্ত 

হইয়া পড়ে। ইহার ফলে অনেক সময়েই তাহাদের চরিত্র দৃঢ় হইয়া গড়িয়া 

উঠিতে পারে না। প্রত্যেক শিক্ষকই নিজের বিষয়টির উপর অধিক গুরুত্ব দেন। 

তাহারা এমন কথাও বলেন “অন্ত পড়া হউক না হউক, আমার পড়া তৈরী 

করিয়া দিতেই হইবে” ইহাতে যে শিক্ষক কোপন স্বভাব হন এবং নানারপ 
কঠিন শাস্তি দেন, তাহীর বিষয়টিই ছাত্রগণ ভীতিবশতঃ প্রস্তুত করিয়া আসে, 

'অন্যান্য বিষয়গুলি অবহেলিত হয়। 


শিক্ষকের দিক্‌ £ 

বিষয় শিক্ষকের একটি বিষয়ের দায়িত্ব থাকে এবং তিনি সেই দায়িত্ব সম্বন্ধে 
খুব সচেতন থাকেন। কিন্ত তিনি নিজের বিষয়টির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ 
করেন; অন্যান্য বিষয়-সম্পর্কে তাহার কৌন দায়িত্ই থাকে না। ছাত্রের 
কোন একটি বিষয়ের জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয়। ছাত্রের শারীরিক, মানসিক, 
নৈতিক, আন্ৃভূতিক, সামাজিক-_-এই বিভিন্ন দিকের দায়িত্ই শিক্ষককে গ্রহণ 
করিতে হয়। কিন্তু বিষয় শিক্ষকের দ্বারা এই দীয়িত্ব-পাঁলনের সম্ভাবনা কম। 
“নানা মুনির নানা মত'-এর চাপে ছাত্রগণ ব্যতিব্যস্ত ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে ; 
অনেক সময়ে ‘ভাগের মা গঙ্গ। পায় না_এই প্রবাদবাক্যের সত্যত! ছাত্রদের 
ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক ছাত্র-সন্বদ্ধে প্রত্যেক শিক্ষকের 

1 মনে করিয়া সকলে নিশ্চিন্ত থাকে। 


দায়িত্ব থাকার ফলে অপরে করিবে ইহ 
(২) সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রথম যিনি শ্রেণীতে যান তাহার উপরই শ্রেণীর 


দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তাহাকে হশ্রেণীশিক্ষক আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্ত 


এইরূপ শ্রেণীশিক্ষকের পক্ষে শ্রেণীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। 
কারণ, তিনি শুধু ৪০ মিনিটের জন্য শ্রেণীতে পড়ান। ইহার ছারা প্রত্যেকটি 


ছাত্রকে সম্পূর্ণভাবে জানার স্থযোগ হয় না। 
(৩) ঘড়ি-ঘণ্টা হিসাবে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাধনথচী পরিচা লিত হয়। 
এক একঘন্টাতে এক একজন শিক্ষক শ্রেণীতে পাঠ দিতে যাঁন। ইহাতে একটি 


বিষয়ের সংগে অপর বিষয়ের কোন সংযোগ খাদে না। ঘণ্টার সংগে সংগে 
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একজন শিক্ষকের পরিবর্তে অন্য শিক্ষকের আগমন ছাত্রের মনে যেমন বিশৃঙ্খলার 
্থষটি করে, অন্যদিকে শিক্ষকের পক্ষেও অন্থবিধা হয়। ঘণ্টা পড়িবার সংগে 
সংগে তাহাকে শ্রেণী ছাড়িয়া দিতে হয়, হয়তো তখনও তাহার পাঠ দেওয়া শেষ 
হয় না; কিংবা ছাত্রগণ বিশেষ আগ্ৰহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় ঘণ্টা 
পড়িল ; ইহাতে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের আগ্রহই ব্যাহত হয়। কোন বিশেষ 


কাৰ্যকে কেন্দ্র করিয়! অন্বন্ধ-প্রণালীতে পাঠদান বিষয়-শিক্ষকের ক্ষেত্রে প্রায়ই 
সম্ভব হয় না। 


বিদ্যালয়ের দিক্‌ ঃ 

বিষয়-শিক্ষকদের হস্তে শুধুমাত্র বিভিন্ন জ্ঞানের বিষয়গুলির শিক্ষাদানের 
ভার থাকে। ইহার বেশী আর কোন দায়িত্ব তাহার! সহজে গ্রহণ করেন না। 
ইহার ফলে প্রধান শিক্ষকের উপরই বিদ্যালয় পরিচালনার সমস্ত দাগ্িত্ব 
আগিয়| পড়ে । এই পরিচালনা গণতন্ত্রম্মত হয় না। 

শ্রেণীশিক্ষক ও বিষয়-শিক্ষক থাকার স্থবিধা-অস্থব্ধি৷ আলোচনা করিয়া 
আমরা এই সিদ্ধান্তেই পৌছাইতে পারি যে, কোন বিষয়ে চরম কোন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা ভাল নয়। শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত ও প্রণালীসম্মত করিতে 
আমর! ছুইরূপ ব্যবস্থারই স্থবিধাকে গ্রহণ করিব। এইদিকে আমাদের 
দৃষ্টিতদ্দিকে সকল সংস্কারমুক্ত ও উদার করা প্রয়োজন। স্থান-কাল-পাত্রভেদে 
যে-কোন সময়ই আমাদের শিক্ষার ধারা ও পদ্ধতিকে পরিবর্তন করিতে হইতে 
পারে। প্রয়োজন হইলে একই বিদ্যালয়ে শ্রেণীশিক্ষক ও বিষয়-শিক্ষক উভয়ই 
থাকিতে পারে। তবুও সাধারণভাবে দেখা যায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণী" 
শিক্ষক থাকা সম্ভব হয় না। উচ্চ শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ের বিশদ্‌ জ্ঞানের 
প্রয়োজন হয়। এই জান দান করা একজন শিক্ষকের পক্ষে হয়তো সম্ভব 
হয় না। এইজন্য বিষয়-শিক্ষকের প্রয়োজন । তবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি 
শ্রেণীর অন্ত একজন বিশেষ শ্রেণীশিক্ষক নিষ্ট থাকিতে পারেন। তিনি 
মোটামুটি বিষয়গুলি ও ছাত্রের অন্যান্য দিকের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং 
বিশেষ বিষয়ের দায়িত্ব শুধু বিষয় শিক্ষক গ্রহণ করিবেন। 

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণীশিক্ষক থাকাই হয়ত ভাল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
থে বয়সের শিশু আগে তাহাদের মানসিক নিরাপত্তা ও বিকাশের জন্য শ্রেণী 
শিক্ষকের তত্বাবধানই প্রয়োজন। এই বয়সে তাহাদের শিক্ষা পাঠ্য-পুস্তকের 


বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্থান ত 


মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এই সময়ে তাহারা বিভিন্ন খেলা! ও কর্ণের 
ভিত্তিতে শিক্ষা গ্রহণ করে। অবিভাজ্যতার নীতিতে তাহাদের শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিতে হয়। শিক্ষক শুধু তাহাদের উপযুক্তভাবে পরিচালনা করেন 
এবং অভিজ্ঞতা অর্জন ও বাস্তব জীবনে তাহার ব্যবহার করিতে সাহায্য 
করেন। স্থতরাং এই শিশু শিক্ষার্থীদের পরিচালনা করিতে যেটুকু বিষয়ের 
জ্ঞান প্রয়োজন, আমরা আশা করি প্রাথমিক শিক্ষক সেই জ্ঞান লইয়াই 
আমেন। তবে গান বা হাতের কাজ হয়তো সকল শিক্ষক নিপুণভাবে না 
জানিতে পারেন; এইজন্য বিশেষ শিক্ষক তাহাকে সাহায্য করিতে পারেন। 

শ্রেণীশিক্ষক থাকার একঘেয়েমী দূর করার কথাও আমাদের চিন্তা করিতে 
হয়। পূর্বে আমরা ্বিতীয়রূপ- শ্রেণীশিক্ষকের যে আলোচনা করিয়াছি 
সেইরূপ শ্রেণীশিক্ষক না থাকাই ভাল । এরূপ শ্রেণীশিক্ষকের ব্যবস্থা থাকিলে 
ছাত্র ও শিক্ষকের উভয়েরই মন ও দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ হইয়া পড়ার সম্ভাবন! 
থাকে। 

শ্রেণীশিক্ষকের একঘেয়েমী দূর করা" সম্ভব হয়, যদি কয়েক বছর অন্তর 
শ্রেণী পরিবর্তন করা যায়। যেমন, দুই বছর পরে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ভার গ্রহণ করিবেন। ইহাতে শিক্ষকদের একঘেয়েমীও যেমন 
দুর হইবে, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর সহিত শিক্ষকদের পরিচয় ও সংযোগ 
ঘটবে; অন্যদিকে প্রত্যেক শ্রেণীতেই পাঠদানের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা 
তাহারা অর্জন করিবেন। এইভাবে শ্রেণীশিক্ষক থাকায় অস্থৃবিধাগুলিও 


আংশিকভাবে দূর করা সম্ভব হইতে পারে। 


শিক্ষকের গুণাবলী ৪ 


শিক্ষকের কর্তব্যের কথা মনে করিলেই 
ধারণা জন্মায়। ইহা ব্যতীতও ছাত্রগণ শিক্ষককে কিরূপ দেখিতে চায় 


তাহা বিচার করাও হয়ত কর্তব্য। ইহা লইয়া আমাদের দেশে কিছু 

গবেষণাও হইয়াছে। ছাত্রদিগকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তাহার! শিক্ষকের 

কিকি গুণ পছন্দ করে? তাহাদের উত্তরগুলি বিশ্লেষণ করিয়া মোটামুটিভাবে 

জানা গিয়াছে যে__ 
'4(১) বিষয়বন্ত সম্বন্ধে শিক্ষকের গভীর জ্ঞান থাকা দরকার 
(২) পাঠদানে তাহার দক্ষতা থাকা বাঞ্চনীয় । 


তাহার গুণাবলী সম্বন্ধে কিছুটা 
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৩ তাহার মন ছাত্রদের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিবে। 

২৫৪ তিনি ছাত্রদের সংগে অস্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করিবেন। 

শিক্ষকের কর্তব্য ও ছাত্রদের আকাঙ্ষা এই ছুই দৃষ্টিভঙ্গি হইতে চিন্তা 
করিলে শিক্ষকের গুণাবলীকে মোটামুটি দুইটি ভাগ করা যায়। (ক) জ্ঞান 
ও কর্মদক্ষতা) (খ) চারিত্রিক গুণ। 

(ক) জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা ঃ বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় অন্ততঃ দুইটি বিষয় 
সম্বন্ধে শিক্ষকের গভীর জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি বিষয়-শিক্ষক হইলেও 
বিদ্যালয়ে অন্য বিষয়ও তাহাকে পড়াইতে হইবে-_এই আশা করা অন্যায় নয়! 
বর্তমান জগতের সংগে সামগ্রস্ত রাখিয়া বিষয়বন্তর আধুনিক জ্ঞান অর্জন 
করিতে হইবে। জগৎ পরিবর্তনশীল__-শিক্ষারও পরিবর্তন হয়। তাই 
শিক্ষককে সর্বদাই জ্ঞানের প্রগতির সহিত তাল রাখিয়া চলিতে হইবে। 

৬৮২) শিক্ষকেরও জগতের বিভিন্ন দিক্‌ সঙ্বন্ধ মোটামুটি জ্ঞান থাকা 
বাঞ্ছনীয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহার দৃষ্টি উদার হওয়া প্রয়োজন । নতুবা 
ছাত্রদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকিয়া বাইবে এবং তাঁহাদের জ্ঞানের ভিত্তি 
দুর্বল হইবে। যে ব্যক্তির নিজের কোন জিজ্ঞাসা নাই, সে কখনও প্রকৃত 
শিক্ষক কিংবা শিক্ষার্থী হইতে পারে না। স্থশিক্ষক আমৃত্যু শিক্ষার্থীই 
থাকিয়া যান। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন; যে দীপ নিজে জলে না, সে 
অপরকে জালাইতে পারে না। 
Ve (৩) জাতীয় কৃষ্টি ও ওতিহের সহিত তিনি সুপরিচিত হইবেন এবং 
দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্তা সনবন্ধ সাধ্যান্গমারে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
অর্জন করিবেন। জাতীয় কৃষ্টি ও এতিহের সহিত ছাত্রদের পরিচয় না 
ঘটাইতে পারিলে শিক্ষা ব্যর্থতায় পৰ্যবসিত হইবে। 

রশ (৪) শিশুমনস্তত্বে তাহার গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শিশু ও 
শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে মোটামুটি জানা না থাকিলে বিদ্যালয়ের ভিতরে ও 
বাহিরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যথোপযুক্ত বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং 
পরিচালন করা সম্ভব হইতে পারে না। 

(৫) শিক্ষাদানের পদ্ধতি-ন্বদ্ধেও তাহার যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা 
একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। শিক্ষার মূলতত্ব ও তথ্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান ন! থাকিলে 
শিক্ষাদানের কার্য কখনই সফল হইতে পারে না। 

(৬) বিদ্যালয়ের সামাজিক-জীবন ও Co-curricular activities 


বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্থান ক? 


পরিচালনের উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতা তাহার থাকা গয়োজনীয় এবং ছাত্রদের 
সহিত অংশগ্রহণের যোগ্যতা থারাও প্রয়োজনীয়। 

চারিত্রিক গুণ £ 

/ (১) শিক্ষক জাতির গুরু এবং পথপ্রদর্শক- প্রকৃত শিক্ষক ইহা কখনই 
বিশ্বত হন না। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাদান কার্ধকে জীবনের ধ্যান ও জানের 
সহিত অভেদ করিয়া না লইতে পারিলে উপযুক্ত শিক্ষক হওয়া যায় না। 
শিক্ষকের চিন্তায়, কর্মে ও বাক্যে পবিত্রতা থাকিবে এবং শিক্ষাদীন-কার্ধে 
থাকিবে শ্রদ্ধাপূর্ণ মনৌভাব। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের 
প্রয়োজন । প্রবাদ আছে__আমরা যাহা চাই, তাঁহাই পাইতে পারি_-তবে 
সেই প্রা্িত বস্তুর জন্য মনে থাকা চাই একান্তিক আগ্রহ। জীবনে সাফল্য- 
লাভের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে এই একাগ্রতা ও অধ্যবসায়শক্তি শিক্ষককেই 
সম্প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে। তাহার আদর্শ জীবন শিক্ষার্থীকে অনুপ্রেরণা 


দিবে, উদ্ধদ্ধ করিবে। 

(২) শিক্ষকের নিজ জীবনদর্শন থাকা চাই। ইহা ব্যতীত তাহার 
চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকা সম্ভব নহে। তা, নীতি, সত্য ও ধর্মের প্রতি তাহার 
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকা বাঞ্চনীয় । I 

(৩) প্রকৃত শিক্ষক শিক্ষকতাকে অর্থ, নাম, যশ_ ইহার কোঁন একটির 
ধারকরপেই গ্রহণ করে না। মাননয়ের প্রতি প্রীতি ও প্রেমই তাঁহাকে এই 
বৃত্তি-গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। অর্থ, নাম কিংবা যশের লোভ যখন তাহার 


অন্তরে প্রবেশ করে, তখন তিনি শিক্ষকের আদর্শ হইতে ভ্ৰষ্ট হইয়া পড়েন। 
কাজেই তাহাকে আদর্শবাদী হওয়া আবশ্যক এবং শিক্ষকতাকে তিনি জীবনে 
অনেকটা ব্রতের মত গ্রহণ করিবেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। ণিক্ষকতা-বৃত্তির প্রতি 


তাহার অনুকূল মনোভাব থাকা বাঞ্ছনীয় । 

(৪) শিক্ষকের সহিত শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ এরূপ, যেমন পূর্বপুরুষের সহিত 
উত্তরাধিকারী ॥. এইজন্য তিনি তীহার প্রথন বাক্তিতে, দীপ্তিমযী বুদ্ধিতে, 
সদাঁচার ও সপ্রেম ব্যবহারে অনুবর্তাজনকে আকষ্ করিবেন; ভবিষ্যৎ 


জীবনের পথ অতিক্রম করিতে সহায়তা! করিবেন। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা 
ছিল শিক্ষার্থীর নমস্ত, 


ছিল গভীর । শিক্ষার্থী গুরুর জ্ঞানগবিমার 


₹ পিতৃতুল্য। তখন হৃদয়ের সম্বন্ধ 
উত্তরাধিকারী হইত! প্ৰকৃত শিক্ষকের 


সংগে সংগে তাহার চারিত্রিক সম্পদেরও 


১০৬ শিক্ষানীতি 


ইহাই তপস্তা। তবে তাহাকে অন্ধের মত অনুকরণ করিতে শিক্ষার্থীকে 
শিক্ষা দিবেন না। শিক্ষকের ব্যক্তিত্বে অতিমাত্রায় বিশ্বাসী ও অনুকরণ প্রিয় 
হইলে, অনেক সময়ে শিক্ষার্থীর জটিল চিত্তও পরনির্ভরশীল হুইয়া পড়ে। 
এইজন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন ২ | 

“Worship your Guru as God, but do not obey him blindly- 
Love him all you will, but think for yourself,” 

(৫) স্থশিক্ষক স্বভাবতঃই সৌম্য, স্বস্থ, সবল, অবিকলান, কষ্টনহিষ্ণু, এবং 
তীক্ষধী ও স্ৃতিসম্পন্ন হইবেন। তাহার যথেষ্ট পরিমাণে কল্পনা, পর্যবেক্ষণ 
শক্তি বিচার ও যুক্তি থাকা প্রয়োজনীয়, তাঁহার স্বভাব স্থির ও ধীর থাকা 
প্রয়োজনীয় । তিনি শিক্ষার্থীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, স্নেহশীল, দয়াবান্‌, 
প্রফুল্লচিত্ত, সরল, সংযত ও ভদ্র হইবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীই তাহার 
নিকট সমান স্েহ ও সাহায্য পাইবে__কাহারও প্রতি তিনি পক্ষপাতিত্ব 
করিবেন না। অহংকার, আত্মস্তরিতা থাকা কখনই উচিত নয়। মৌলিকতাঁ 
ও অবস্থা-আয়ভীকরণ-ক্ষমতা! শিক্ষকের বিশেষ গুণ । 

(৬) স্থশিক্ষকের শিশুহুলভ মনটি কখনই বিনষ্ট হয় না। যাহার অন্তরে 
শিশুস্থলভ ভাবটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তিনি কখনই শিশু শিক্ষার্থীকে শিক্ষা 
দিতে পারেন না) কারণ, তিনি তাহাদের বুঝতে পারেন না ইহা রবীন্দ্রনাথ 
প্রমুখ শিক্ষাবিদ্গণ স্বীকার করিয়াছেন । উপযুক্ত শিক্ষক এই বিভিন্ন গুণের 


অধিকারী হইয়া! জনচিত্ত জয় করিতে সক্ষম হন এবং জাতি ও সমাজকে শিক্ষার 
পথে, অগ্রগতির পথে লইয়া চলেন। 


অভিভাবক ও শিক্ষক সম্মেলন 

(আমাদের ভীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতার মূল্য আছে। প্ররুতপঞ্ষে 
প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই আমরা কিছু-না-কিছু শিখিয়া থাকি! 
আমাদের এই অভিজ্ঞতাগুলি যদি পরস্পর-বিরোধী হয়, তাহা শিক্ষাক্ষেত্রে 
ঘন উপস্থিত করিতে পারে।: দুইটি বিপরীতধর্মী অভিজ্ঞতা চরিত্রের সংহার্ত 
ও দৃঢ়তা নষ্ট করে এবং অনেকক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রর্ত 
করে। আর (এই অভিজ্ঞতাগুলি যদি একটি অপরের পরিপোষক হয়, তবে 
শিক্ষা সহজ )৪ সবল হইতে পারে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ঘতি মোটামুটি 
পরিকল্পিত থাকে। শিক্ষকের নেতৃত্বে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ 


বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্থান ১০৭, 


করিয়া ছাত্রগণ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করে ও ইহা দ্বারাই শিক্ষার পথে 
অগ্রদর হয়। কিন্তু ছাত্রজীবনে বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা, ছাত্রের অভিজ্ঞতা সমষ্টির 
অংশমাত্র। অধিকাংশ সময়ই তাহার বিদ্যালয়ের বাহিরে, গৃহে এবং অন্যান 
পরিবেশে অতিবাহিত হয় ।) এখানেও শিশু বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়া 
শিক্ষা গ্রহণ করে। শিশুর শিক্ষার সর্বপ্রথম স্থান গৃহ এবং শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক 
তাহার মাতা। গৃহের পরিবেশ গভীর ভালবানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। 
এখানে তাহার! যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাহা তাহাদের বিশেষভাবে 
প্রভাবান্িত করিয়া থাকে) বিশেষ করিয়া শৈশবে তাহারা মা-বাবা, দাদা, 
দিদি প্রভৃতি ভালবাসার জনদের অনুকরণ করিতে চায়। পরিবারের 
সুন্দর পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের চরিত্র, অভ্যাস, নৈতিক গুণাবলী 
ইত্যাদি বিশেষ এক পারিবারিক ছাচে গড়িয়া ওঠে। যে পরিবারে শান্তি 
নাই, সম্প্রীতি নাই, যেখানে অভিভাবক উচ্ছঙ্খল জীবনযাপন করেন কিংবা 
চরিত্রগত দুর্বলতা প্রকাশ করেন-__সেই পরিবারের শিশুদের উপর ইহা! 
বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে ও তাহাদের উন্নতিতে বাধা স্থষ্টি করে। 
স্ুতরাঁ আমরা দেখিতে পাই-শিশুর শিক্ষা-জীবনে গৃহ বা পরিবার বিদ্যালয় 
অপেক্ষাও অধিক কার্য করিয়া থাকে |) 


গৃহ এবং বিদ্যালয় এই উভয় পরিবেশই যখন শিশুর শিক্ষায় সমান অংশ 


গ্রহণ করে, শিশুকে সর্বাদন্থন্দর শিক্ষা দিতে হইলে এই দুই পরিবেশ 
সম্পূর্ণ বিপরীত হইলে চলিবে ন|। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাঁয়_বিদ্ঠালয়ে শিশু 
ষে অভিজ্ঞতা অর্জন করে গৃহে ঠিক তাহার বিপরীত শিক্ষা পায়|) যেমন, 
ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস গঠনের জন্য 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা সাফাই করান হয়। মাঝে মাঝে তাহাদের 
বিদ্যালয়ের চতুষ্পার্থও পরিষ্কার করিতে হয়। এই অভ্যাসগঠন তখনই সম্ভব 
যদি গৃহেও সাফাইকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। আর যদি কোন মাঁতীপিতা 
তাহার সন্তান নোংরা বা আবর্জনা পরিষ্কার করুক তাহা না চান, 
তবে এই অভ্যাস সেই শিশুটির কখনই গড়িয়া উঠিবে না), উপরস্ত দুই 
বিপরীত-ধর্মী শিক্ষার ফলে তাহার জীবনে জটিলতা দেখা দিবে!) ইহা 
তো একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ। গৃহ এবং বি্ভালয়ের মধ্যে এরূপ অসীমপ্ুস্ত, 
এরূপ অসহযোগিতা প্রতিনিয়তই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়! 


আমরা তুলিয়া 
যাই যে শিশু আপন জীবনের ভিতর দিয়াই শিক্ষা গ্রহণ করৈ। তাঁহার 


১০৮ শিক্ষা-নীতি 


জীবনকে যেমন খণ্ডিত করা যায় না, তেমনি তাহার শিক্ষাকেও বিদ্যালয়ের 
শিক্ষা ও পারিবারিক শিক্ষায় ভাগ করা যায় না। এই দুই শিক্ষাই এক এবং 
অবিভাজ্য । সুতরাং গৃহ এবং বিদ্যালয়ের সংযোগ ও সহযোগিতা একান্তভাবে 
প্রয়োজনীয়।) 

বান্তবক্ষেত্রেও শিক্ষাদান-কার্ধে শিক্ষককে সব সময়েই পরিবারের কথা 
স্মরণ করিতে হয়। অনেক সময়েই দেখা যায়_-ছাত্রদের সমস্তামূলক ব্যবহারের 
অধিকাংশেরই উৎপত্তি-স্থল তাহাদের গৃ। এইজন্যও তাহাদের পারিবারিক 
ইতিহাস শিক্ষকের জানা প্রয়োজন। শিশুর মাতাপিতা ও শিক্ষক উভয়েই 
তাহাদের মঙ্গলকামনা করেন; তবু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয় 
যে, বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যালয় ও গৃহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা 
নাই। প্রায়ই দেখা থায়-পরস্পরের সম্বন্ধ সমালোচনার ও তিক্ততা 
ভিত্তিতে গ্রতিঠিত। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায্_-অভিভাবক 
ও শিক্ষক, উভয়ের দিক্‌ হইতেই যথেষ্ট ক্রি রহিয়াছে । শিক্ষকের পক্ষ হইতে 
অভিভাবকের সহিত আদর্শ সম্ব্ধ স্থাপনের বাধাগুলি এইরূপ £ 

(১) সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াই মাতাপিতা শিক্ষা সম্বন্ধে তাহাদের 
দায়িত্ব শেষ করেন। অথচ একা শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা 
ছে সম্ভব নয়, এ সম্পর্কে তাহাদেরও যে সমান দায়িত্ব আছে, এ বিষয়ে 
চিন্তা করেন না। অন্যদিকে শিক্ষার ত্রুটি হইলে নিজেদের ক্রটির কথা তুলিয়া 
সম্পূর্ণ দোষই শিক্ষকের স্বন্ধে চাপাইয়া দিয়া থাকেন। ইহাতে শিক্ষক ও 
অভিভাবকের দন্ন্ধ তিক্ততরই হইয়া ওঠে। ছাত্রদের সম্বন্ধ কোন আলোচনার 
উদ্দেশ্যে অভিভাবকদের আমন্ত্রণ জানাইলে অনেকেই আসেন না, এবং যাহারা 
আধেন তাহারা সাধারণত: সহযোগিতার মনোভাব লইয়া আসেন না, 
সমালোচনা করিতেই আমেন-_ইহাই শিক্ষক জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা । 

(২) শিক্ষক বিদ্যালয়ের কাজ এবং ব্যক্তিগত কাজ লইয়া এত ব্যস্ত 
থাকেন যে, অভিভাবকদের সহিত বাড়ীতে গিয়া সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন 
করিবার অবমর পান না। বড় শহর বা নগরীতে শিক্ষক ও অভিভাবক তো 
সপ্পূর্ণ অপরিচিতই থাকিয়া যান। আর্থিক ও সামাজিক অবস্থাতে শিক্ষক 
অভিভাবকদের সমপর্ধায়ে থাকেন না বলিয়াও অনেক সময়ে পারস্পরিক সম্বন্ধ 
রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। 

(৩) সমাজ-জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্যই হউক ঝা যে-কোন কারণেই 


বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্থান ১০৪, 


হউক, শিক্ষক তাহার অধিকার একান্তভাবে আকড়াইয়া থাকিতে চান। 
বিদ্যালয়-সম্পর্কে অপরের মতামত বা পরামর্শ তিনি গ্রহণ করিতে চান না। 
শিক্ষাব্যাপাঁরে নিজেকে তিনি বিশেষভাবে অভিজ্ঞ মনে করেন এবং এইদিকে 
অভিভাবকদের সম্বন্ধে তাহার ধারণা করুণা ও অবজ্ঞা মিশ্রিতই হইয়া থাকে। 
(৪) শিশুমনস্তত্ব ও শিক্ষার নৃতন দৃষ্টিভূদি সম্পর্কে অভিভাবকদের তেমন 
পরিফার ধারণা থাকে না বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে তাহারা শিক্ষককে নিজেদের 
পারিবারিক খবরাখবর দিবার প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। 
ইহাকে আপত্তিকর মনে করেন। অনেক সময়ে আবার কোন পারিবারের 
আদরের সন্তানকে বিগ্ালয়ে শান্তি দিলে অভিভাবকগণ অসন্থষ্ট হন এবং 
ছাত্রদের সম্মুখেই শিক্ষকের নিকট ইহার কৈফিয়ং তলব করিতেও দেখা 
যায়। ইহার ফল যে কত বিষময় হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা 
যায়। এই সমস্ত কারণেই অভিভাবকদের সহিত শিক্ষকগণ সংযোগ স্থাপন 


করিতে পাবেন না। ৃ 
কিন্তু এই সমস্ত অন্গুবিধা থাকিলেও (শিশুর মঙ্গলের জন্যই শিক্ষক ও 
অভিভাবকের পারস্পরিক সহযোগিতা করা একান্ত আবশ্যক । তাহা সম্ভব 


না হইলে শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য কখনই পূর্ণ হইতে পারিবে না?) শিক্ষা- 


জগতের সংগে অভিভাবকের তেমন সংযোগ থাকে না। শিক্ষক এই জগতের 


বাসিন্দা এবং সংসারে জ্ঞানব্তিকা হাতে লইয়াই তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে। 
এইদিক্‌ হইতে শিক্ষকের কর্ম এবং কর্মপালনের দায়িত্ব অনেক মহান্‌। স্থতরাং 


অভিভাবকদের ক্রুটি বিচ্যাতির কথা বা অসহযোগিতার কথা স্মরণ রাখিলে 
না। শিক্ষককে সমস্ত রকম বাধা ও 


শিক্ষকের কাজ অগ্রসর হইতে পারে 
অন্থবিধা অপসারণের উপায় খুঁজিতে হইবে; তীহাকেই অগ্রমর হইতে হইবে। 
স্থৃতরাং অভিভাবক ও শিক্ষক সম্মেলনকে সহজতর করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষকের 


অনেকখানি কর্তব্য আছে। 

(১) বিদ্ঠালয়ের কাজে অ 
শিক্ষকের মনোভাবের পরিবর্তন করিতে হইবে। অনেক অ 
সন্তানের লেখাপড়া সম্পর্কে উদ্দাসীন থাকেন-_বিদ্ঠালয়ের উ 
নিশ্চিন্ত হন; আবার অনেক অভিভাবকই অশিক্ষিত, লেখাপড়ার ব্যাপারে 


সন্তানকে কৌনরপ সাহায্য করা তাহার পক্ষ স্ভব হয় না, তরু ls 
রাখিবেন যে, শিক্ষাকার্য সুষ্ঠ পরিচালনার জল ইহাদের সকলের সহযোগত 


১১০ - শিক্ষা-নীতি র 


অপরিহীর্ব। অশিক্ষিত হইলেও মাতাপিতা শিশুর জীবনে বে প্রভাব বিস্তার করেন, 
তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। অপরদিকে কোন অভিভাবক বিদ্যা, অর্থ ও 
প্রতিষ্ঠায় শিক্ষক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও তিনি মনে হীনতাবৌধকে প্রশ্রয় দিবেন 
না। তাহার সহযোগিতা ভিন্ন অভিভাবকদের পক্ষে সন্তান মান্য করা সম্ভব 
নহে। তীহার প্রত্যেক অভিভাবককেই সহযোগী বন্ধু মনে করিয়া তাহাদের 
সহযোগিতা লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। বাস্তবক্ষেত্রে অনেক 
সময়েই আমরা দেখিতে পাই যে, কোন কোন অভিভাবককে শিক্ষক অবহেলা 
করেন, আবার কাহারও নিকট হইতে নিজেকে হীনতাবোধের জন্য দুরে 
সরাইয়া রাখেন। অনেক শিক্ষক আশা করেন বিদ্যালয়ে তিনি যে পাঠ দিবেন 
গৃহে অভিভাবক স্বয়ং অথবা গৃহশিক্ষকের দ্বারা সেই পাঠ প্রস্তুত করাইয়া 
দিবেন। ইহা ন! হইলে শ্রেণীতে ছাত্রের নিকট তিনি অভিভাবক সম্বন্ধে অনেক 
সময়ে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইহার ফলে ছাত্রের মাধ্যমে অভিভাবক ও 
শিক্ষকের অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধ মধুর হয় না। 

(২) অভিভাবক ও শিক্ষকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সহন্ধ হওয়া প্রয়োজনীয় | 
হয়তো তাহারা সর্বদা দেখা-সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না, কিন্তু ছাত্রের প্রগতি 
পত্র-সম্বন্ধে বা অন্যান্য বিষয়ে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের দ্বারা শিক্ষক অবশ্যই 
অভিভাবকদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিবেন। ছেলেদের শরীর, মন, 
চরিত্র, সদভ্যাস, বিশেষ কোন গুণ ইত্যাদি বিভিন্ন দিকেই শিক্ষক নজর রাখেন 
এবং ইহার উন্নতি অবনতি সম্পর্কে সর্বদাই অভিভাবককে জানানো প্রয়োজনীয় । 
প্রগতিপত্রের দ্বারাই সাধারণতঃ তাহা করা হইয়া থাকে। তাই প্রগতিপত্র 
শুধুমাত্র জ্ঞানমুখী বিষয়ের পরীক্ষার নম্বরের ফিরিস্তি না হইয়া ইহাতে ছাত্রের 
সমস্ত দিকের অবনতি বা উন্নতির বিবরণ থাকা দরকার। এই প্রগতিপত্র 
বরে অন্ততঃ চারবার অভিভাবকের জ্ঞাতার্থে পাঠানো আবশ্যক । ইহা 
দ্বারা কোন্‌ দিকে ছেলের কি অস্থবিধা আছে তাহা তিনি জানিতে পারেন 
এবং সেই সম্পর্কে শিক্ষকের সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন। 

(৩ এই প্রগতিপত্ সম্বন্ধ অভিভাবকদের সংগে যে-কোন সময়ে আলো 
চনার জন্য শিক্ষককে প্রস্তুত থাকিতে হয়। মাঝে মাঝে এই সম্পর্কে অভিভাবক” 
শিক্ষক সন্মেলন হওয়া উচিত। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হইবে অভিভাবক ও 
শিক্ষকদের পারস্পরিক পরিচয় ও সহযোগিতা স্থাপন। তাহারা ছাত্রের উন্নতি 
বিষয়ে আলোচনা করিবেন। ইহা ব্যতীতও বৎসরে অন্ততঃ দুইবার মাতৃ 


বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্থান রর 


বা পিতৃদিবস (78:67৮৪ ৭৪7 ) উদ্যাপন করা প্রয়োজন। ইহার 
উদ্দেশ্য প্রথমতঃ (১) শিক্ষকের সংগে মাতাপিতার সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন) 
(২) বিদ্যালয়ের সাধারণ কাজের সংগে অভিভাবকদের যথাসম্ভব পরিচয় 
করান; (৩) বিদ্যালয়ের কার্য ও আভ্যন্তরীণ পরিবেশ দেখিয়া এবং 
শিক্ষকের সংগে আলোচনা দ্বারা অভিভাবকগণ শিশুমনস্ততব ও শিক্ষাবিজ্ঞান 
সম্বন্ধে আধুনিক জ্ঞানলাভ করিবেন। ইহা ব্যতীত নিজেদের সন্তানদের সম্বন্ধ 
আলাপ-আলোচনা করিবেন। 


কিভাবে শিক্ষক অগ্রসর হইবেন 

পূর্বেই বলা হইয়াছে অভিভাবকদের সংগে সহযোগিতা করা সব ক্ষেত্রে 
সহজ ন| হইলেও শিক্ষককে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। 
বিভিন্ন অভিভাবকগণ ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই; 
হয়তো শিক্ষকদের অনেক বিরূপ মন্তব্য ও কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন 
হইতে হইবে, তৰু তাহাদের এই কাঁজে অগ্রণী হইতে হুইবে। অভিভাবকদের 

ংগে সংযোগের জন্য তাহারা কয়েকটি উপায় অবলম্বন করিতে পারেনঃ 

(১) এমন কোন ক্লাব বা সংঘ থাকা ভাল যেখানে শিক্ষক এবং 
অভিভাবকগণ মিলিতভাবে খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ করা ও মাঝে মাঝে 
খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারেন । ইহার মধ্যদিয়া পারস্পরিক সহযোগিতা 
অনেকখানি স্থাপন হয়। 

(২) বিদ্যালয় পরিচালনার কার্যে অভিভাবকদের নির্বাচিত প্রতিনিধির 
স্থান থাকা প্রয়োজন । তাহা ব্যতীতও প্রত্যেক অভিভাবক যাহাতে: 
ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যালয়ে আসিতে পারেন, শিক্ষকদের সংগে আলাপ-আলোচনা 
করিতে পারেন সেইরূপ ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয় । শিক্ষকদের এজন্য সর্বদাই 
প্রস্তুত থাকা দরকার। পরীক্ষার পরে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সময়ে 


অভিভাবকদের আলোচনার জন্য ডাকা প্রয়োজনীয়। 
(৩) অভিভাবকদের জন্য মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা 


গ্রয়োজনীয়। প্রদর্শনীতে সাধারণতঃ ভাল ছেলেদের হাতের কাজ স্থান পায়। 


তাহা সমীচীন নয়; এই প্রদর্শনীতে বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রের কাজের 


স্থান থাকিবে; ইহাতে ছাত্রগণও উৎসাহ পাইবে এবং আপন আপন 
অভিভাবককে নিজেরাই প্রদর্শনীতে টানিয়া আনিবে। ছাত্রদের বিভিন্ন কাজ 


১১২ শিক্ষানীতি 


ব্যতীতও এই প্রদর্শনীতে শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনস্তত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানদানের ব্যবস্থাদি 
থাকা প্রয়োজনীয় । 

(৪) ছাত্রগণ অভিনয় ইত্যাদি প্রদর্শনের দ্বারা শিক্ষক ও অভিভাবকদের 
নিকট তাহাদের বিভিন্ন গুণের প্রকাশ করিবে । ইহাতেও কয়েকটি বিশেষ 
ছাত্রকে সুযোগ না দিয়া বত অধিক সংখ্যক ছাত্রকে সম্ভব স্থুযোগ দেওয়া 
আবশ্যক ৷ 

(৫) ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকের মিলিত আলোচনা-সভা ও বিতর্ব- 
সভা থাকাও একান্ত প্রয়োজন । 

(৬) বিদ্যালয়ের উৎনব অনুষ্ঠানে অভিভাবকদের আগ্রহের প্রতিও নজর 
রাখিতে হইবে। যেমন, খেলাধূলা, অভিনয় ইত্যাদদি। ইহাতে অনেক 
অভিভাবকই সাধারণ আগ্রহের বশে যোগ দিবেন আশা করা যায়। 

(৭) অন্ু্ঠান-নিপিতে অভিভাবকদের অংশ গ্রহণেরও স্থযোগ দেওয়া 
প্রয়োজনীয়। 

(৮) অবসর সময়ে বিদ্যালয়কে অভিভাবকদের কাজের জন্য ব্যবহার 
করিতে দিলে ইহার সহিত তাহারা ঘনিষ্ঠতা রাখিবেন। বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্র বা 
জনশিক্ষ। কেন্দ্রগুলি বিদ্যালয়ে হওয়াই ভাল । 

৪) বিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনে অভিভাবকদের রচনা ইত্যাদির স্থান থাকা 
ভাল। f 

(এইভাবে শিশুর দুই সমাজ-জীবন, বিদ্যালয় ও গৃহের মধ্যে সংযোগ স্থাপন 
করিতে পারিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শের সার্থক রূপায়ন সম্ভব হইতে 


পারে ।) 


অনুশীলনী 


21 বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্থান কোথায়? আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণের মতে "শিশু নিগ্গেই 
তাহার শিক্ষক’ এই মতকে সমর্থন করিলে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রয়োজন আছে কি? 

২। শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করুন । 

৩। শ্রেদীশিক্ষক ও বিষয় শিক্ষকের মধ্যে তফাৎ কি? বিদ্যালয়ে শ্রেণীশিক্ষক এবং বিষয়” 
শিক্ষকের মধ্যে কোন্‌ শিক্ষক থাক! ভাল, আলোচনা করুন| 

৪। ক্কুণিক্ষকের কি কি গুণাবলী থাক! উচিত ? 

৫ | শ্রেনীশিক্ষক ও বিষয়-শিক্ষকের মধ্যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য কোন্‌ প্রকার শিক্ষকের 
প্রয়োজন বলিয়। মনে করেন ? আপনার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন। 


পরীক্ষা-ব্যবস্থা ১১৩ 


হ্‌ > 
yl । প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করুন। কিকি গুণ থাকিলে 
ধান শিক্ষক হওয়া! সম্ভব বলিয়া আপনি মনে করেন? 
৭। বিছ্যালয়-পরি 
না চালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোন নীতি ও পদ্ধতিকে প্রধান শিক্ষক গ্রহণ 
৮। অভিভাবক ও শিক্ষকের সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা! কি? অভিভাবকদের 
তি ? কিভাবে ৮ 
সহযোগিতা] পাওয়া যায় ? 
= । অভিভাবক ও শিক্ষকের সম্মেলন সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লিখুন। 


২১ 


= পীন্লিচ্ছেদ্ছ 


পরীক্ষা-ব্যবস্থা 


“Many educators agree in theory that a single crucial 
provide the best test of a person’s 
ve even passed from theory to 
the single crucial examination 
dical tests of knowledge and 
a span of years, of teachers 


examination does not 
| ability. Many of them ha 
practice and are giving up 
in favour of @ series of perio 
intelligence and the reports, over 


and inspectors.” 
117, Aldous Huszley. 


বিদ্যালয়ের উপরই পড়িয়াছে। এই উদ্দেশ্যদাধনের জন্য বিদ্যালয়কে ধারাবাহিক- 
নানা ভাবে চেষ্টা করিতে হয়। বি 

4 জ্ঞানার্জনে এবং চারিত্রিক উন্নতিতে সাহায্য করা এবং 

ইহার প্রয়োব্রনীয়ত। তাহার পরিমাপ করার দায়িত্ব শিক্ষককে গ্রহণ করিতে হয়। 
. ছাত্র ও শিক্ষকের প্রথম মিলনেই প্রত্যেকটি ছাত্র সমন্ধে 


আবার শিক্ষাদানের পরে তাহাদের সফলতার 


শিক্ষককে জানিতে হয়; 
হ্য় পরীক্ষা-গ্রহণের 


পরিমাণকেও জানা প্রয়োজনীয়! বিষ্ঠালিয়ে ইহা জানা 


মধ্য দিয়|। (নিদিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট 
একসঙ্কে বহুছাত্রের জ্ঞান পরিমাপ করার দে চেষ্টা হয়, তাহাকেই সাধারণতঃ 


৮ 


১১৪ শিক্ষা-নীতি 


পরীক্ষা বলা হইয়া থাকে।। মানুষ কিন্ত সমস্ত জীবন ব্যাঁপীই পরীক্ষা 
দিয়া চলিতে থাকে। যখনই আমরা পরস্পর মিলিত হই, তখনই জ্ঞাতে 
হউক, অজ্ঞাতে হউক, আমরা পরস্পরের সম্বন্ধে জানিতে চেষ্টা করি 
এবং এ জ্ঞানই আমাদের পারম্পরিক পরিচয়ের ভিত্তি। এইরূপে 
দেখিতে গেলে আমরা জীবনক্ষেত্রে প্রায় প্রতি মুহূর্তেই পরীক্ষার সম্মুখীন 
হইয়া থাকি। জীবনের প্রতি ঘটনা, প্রতি ব্যবহার অন্যকে আমাদের সম্বন্ধে 
জানিতে সাহায্য করিতেছে। জীবনে পরীক্ষা এড়াইবার উপায় নাই। 
বিদ্যালয়ের পরীক্ষা অবশ্য আরও ধারাবাহিক । তথাপি শিক্ষাদান বা শিক্ষাগ্রহণ 
কার্ষেও পরীক্ষার হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার উপায় নাই। 
সাধারণভাবে পরীক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন অতি প্রাচীন ; সম্ভবতঃ চীন" 
দেশেই ইহা প্রথম আরম্ভ হয়। সমস্ত ওঁতিহাসিক যুগেই পরীক্ষার ব্যবস্থা 
ছিল, যেমন শক্তির পরীক্ষা, তর্কবিদ্যার পরীক্ষা, ইত্যা্দি। প্রাচীন ভারতে 
গুরুশিন্ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরীক্ষা হইত। তবে দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে 
পরীক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় 1)" 
পরীক্ষা’ শব্দটির প্রতি আমাদের এক স্বাভাবিক ভীতি আছে। পরীক্ষার 
অপকারিতা সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত নাই, তবুও পরীক্ষা! করা শিক্ষাদানের 
ক্ষেত্রে অপরিহার্য । শিক্ষক যেদিন প্রথম শ্রেণীতে আসেন, তখনই তিনি মনে 
মনে ছাত্রদের পৰীক্ষা সুরু করেন,__“এ ছাত্র পড়ায় ভাল, অন্যটি তেমন ভাল 
নয়, এ ভীষণ কুঁড়ে,_প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষক নিজের মতামত গঠন করিয়া লইয়া 
থাকেন। বস্তুতঃ পরীক্ষা করা দোষের নয়__ইহা৷ বরঞ্চ আমাদের উদ্দেশ্-দাধনের 
পরিপোষক। কিন্ত আমাদের প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতি পরীক্ষাকে আতঙ্ককর 
করিয়া তুলিয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থায় ইহা যেন শিক্ষার্থী র্‌ 
পরীক্ষার কুফল দুরী- পরম শক্র হইয়া দাড়াইয়াছে। ইহা শিক্ষার্থীর মনে 
করণে ইহার প্রকৃত অবাঞ্ছিত প্রতিতবন্দিতা ও ঈর্ধার উদ্রেক করে, তাহার যুক্তি, 
উদর প্রতি ল্য বিচার ও কৃজনী-শক্তিকে আবৃত্ত করিয়া তোতাবৃর্তির 
al উৎসাহ বর্দন করে )(ইহা তাহার শারীরিক ও মাননির্ক 
স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং যাহা পরীক্ষা করিতে হইবে তাহা যথার্থভাথে 
পরীক্ষিত হয় না। ) 
কিন্ত দোয-ক্ৰুটি পরীক্ষার নয়, কুপরীক্ষা-পদ্ধতির। ইহার বিভিন্ন কুফলওর্ণি 
দূর করিতে হইলে পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষকের পরিষ্কাররূপ ধারণা থাকা 


রাক্ষা-ব্যবস্থ ; ১১৫ 


প্রয়োজনীয়। নিম্নলিখিত উদ্দে্যদাধনের জন্য বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা 
যাইতে পারে £. 

(ক) নির্দিষ্ট বিষয়বন্ত সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞানের পরিমাপ £ সাধারণতঃ 
আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে ব্যক্তিগতভাবে না দিয়া শ্রেশীগতভাবে পাঠ দেওয়া 
হয়। কিন্তু নানীকারণে একশ্রেণীর সকল ছাত্র একই ভাবে পাঠ গ্রহণ করিতে 
সক্ষম হয় না এবং একই পাঠ হইতে তাহাদের শিক্ষার পরিমাণও সমান হয় না! 
ফলে সাধারণভাবে শ্রেণী পাঠগ্রহণ করিয়াছে কিনা এবং শ্রেণীর মধ্যে কে 
কিভাবে পাঠগ্রহণ করিয়াছে, ইহ! প্রতি পাঠদানের পরেই শিক্ষকের পরীক্ষা 
করা প্রয়োজন । যদি সমগ্র শ্রেণীর কাছে পাঠ ব্যর্থ হইয়া থাকে তবে ছাত্র 
দিগকে আবার নৃতন করিয়া এ পাঠ দিতে হইবে৷ যদি সাধারণভাবে শ্রেণী 
পাঠগ্রহণ করিয়া থাকে তবে ‘পেছনে-পড়া’ ছেলেদের প্রতি বিশেষভাবে নজর 
প্রতি পাঠের পরেই মৌখিক প্রশ্নোতরের মাধ্যমে শিক্ষক এই 
] করেন। এই ভাবে বিভিন্ন উপায়ে পাঠলব জ্ঞানের 
অন্তর অন্তর 'অধিকতর বিধিবদ্ধভাবে ছাত্রদের 


লবজ্ঞানের পরিমাপ করা প্রয়োজনীয়। এইরূপ পরীক্ষা ব্যতীত শিক্ষকের পক্ষে. 
ছাত্রদের শিক্ষাব্যাপারে সাহায্য ও নির্দেশ-দান সম্ভব নহে। স্থতরাং শিক্ষা- 

বিষয়ে নির্দেশ-দানে সাহায্য করাই বিদ্যালয়ে পরীক্ষা-গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য ৷ 
(খ) পরীক্ষার দ্বারা কে কৃতী, কে মাঝারী এবং কে পেছনে-পড়া ইহা 
নির্ণয় করাই শিক্ষকদের নির্দেশ-দানের পক্ষে যথেষ্ট নয়, কোন ছাত্র কেন 
পিছাইয়া পড়িয়াছে, মাঝারি ছাত্র কেন আরও উন্নতি করিতে পারিতেছে 
না, উপযুক্ত নির্দেশ ও সাহাহ্যদানের জন্য ইহাও নিৰ্ণীত হওয়া আবশ্যক । 
দৃষটান্তন্বরপ ধরা যাইতে পারে যে, অংকের পরীক্ষায় কোন ছাত্র খারাপ নম্বর 
‘পাইলে তাঁহার অংকের জ্ঞান কম খরা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার কারণ 
বিভিন্ন হইতে পারে। (১) ভাল নামতা না জানার ফলে সে অংক কষিতে 
ভুল করিতে পারে। (২) ঘোগ-বিয়োগের পদ্ধতিগুলি ঠিকভাবে বুঝিতে 
না পারার জন্য অংক তুল হইতে পারে। (৩) তাহার মানসিক জগতের 
কোন আন্মভূতিক বিপর্যয়ের জন্যও সে অংকে মন না দিতে পারে। 
কাথায় এবং কি 


সৃতরাং তাহার অংকের জ্ঞান উন্নত করিতে হইলে ঠিক ৫ 
ইতেছে? তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন? সুতরাং 


কারণে তাহার অস্বিধা হ 
) পরীক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ৷ 


দিতে হইবে। 
পরীক্ষা গ্রহণ করিতে চেষ্ট 
পরীক্ষা করা হইলেও কিছুদিন 


‘কারণ-নির্ণয়ন’ ( diagnosis 


শা 


৬১৬ শিক্ষী-নীতি 


(গ) বৃহৎ সমাজে আমরা সকলে পরিচিত নই। আমাদের সমাজের 
পরিধি যত বিস্তৃত হইবে, এই অপরিচয়ের গণ্ডিও ততই বৃহৎ হইয়া উঠিবে। 
অথচ অপরিচিত লোকের সংগেও আমাদের সম্বন্ধ স্থাপন প্রয়োজনীয় হইয়া 
পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়_কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষক-নিয়োগের কালে 
পূর্ব হইতেই শিক্ষকপদপ্রার্থী ব্যক্তি পরিচিত না হওয়াই স্বাভাবিক । এইরূপ 
ক্ষেত্রে অনেক বিষয়েই নৃতন লোক সম্বন্ধে অপরের মতামতের উপর নির্ভর 
করিতে হয়। এই কাজ সহজ করিবার নিমিত্ত সমাজ অভিজ্ঞান-দানের 
জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে। বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় 
ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান জ্ঞান সন্ধে সামাজিক অভিজ্ঞান দিয়া থাকে। কেহ 
প্রবেশিকা পরীক্ষায্ন কৃতকার্য হইয়াছে__এই কথার অর্থ, তাহার নির্দিষ্ট 
পরিমাণ জ্ঞান আছে, নৃতন পরীক্ষা ব্যতীত ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। 


অভিজ্ঞানের মুল্য সাধারণতঃ অভিজ্ঞানদানকারী প্রতিষ্ঠানের সামাজিক 
প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভর করে পরীক্ষার্থীদের জ্ঞান সম্বন্ধে সামাজিক অভিজ্ঞান- 
দান পরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য । " 


বিদ্ধালয়ের পরীক্ষা সাধারণতঃ ছুইরকম-_আভ্যন্তবীণ ও বাহিক পরীক্ষা। 
আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার দ্বার| শিক্ষাক্ষেত্রের দৌষ-ক্রটিগুলি চোখে পড়ে এবং 
উহা শিক্ষার্থীকে নির্দেশদানে ও সাহায্যদানে সাহায্য করে। 
১ শিক্ষক তাহাদের নিজেদের গা এই 
পরীক্ষা পরিচালনা করিয়! থাকেন। এই পরীক্ষা সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, 
ত্রৈমাসিক, বাৎসরিক ইত্যাদিও হইতে পারে। দৈনন্দিন পাঠের পরে শিক্ষক 
যে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাও ইহার অন্তর্গত। আভ্যন্তরীণ 
পরীক্ষা আবার ছুই প্রকারে গ্রহণ করা যায়--(১) বিশেষ বিশিষ্টারৃতি ও 
বিধিমতে লিখিত (২) আক্লতিহীন ও মৌখিক। লিখিত পরীক্ষাকে আবার 
সিয়লিখিতভাবে গ্রহণ করা যাঁয়-_ 
(ক) প্রচলিত রচনাূর্লক (19885 type ) 
(খ) প্রয়োগনিছধ ও আদশীকুত ( Standardised ) 
(গ) নৃতন বৈজ্ঞানিক ( Adhoc new type ) 


বাহিক পরীক্ষা সামাজিক অভিজ্ঞানদাঁনের ( certificate ) উদ্দেশ্যেই 
! পরিচালিত হয়। এই পরীক্ষা একটিমাত্র বিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থার্বে 
না-বিভিন্ন বিদ্ধালয় লইয়া এই পরীক্ষা চলে। বাহিক পরীক্ষার সুর্য 


পরীক্ষা-ব্যবস্থা ১১৭ 


অভিজ্ঞানদানকারী সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে; যেমন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞানপত্রের মর্যাদা কোন বিশেষ বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের 
অভিভ্ঞানপত্রের মর্যাদা অপেক্ষা অধিক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্তমান 
যুগে একই অভিজ্ঞানপত্র দানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মান যাহাতে সমান 
থাকে তাহার প্রচেষ্টা চলিতেছে। এমন কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই 
চেষ্টা চলিতেছে। অভিজ্ঞানপত্রদান ব্যতীত নিদিষ্ট চাকুরীতে লোকনিয়োগের 
জন্য বাহিক পরীক্ষাগ্রহণ হইয়া থাকে | যেমন; I. 4. 8 B. 0. ৪. ইত্যাদির 
নাম উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 

পরীক্ষাকে একটি মানযন্ত্র বলা যাইতে পারে। কাপড় পরিমাপের জন্য 
গঞ্জের প্রচলন হইয়াছে, চাউলের পরিমাণ ঠিক করিবার জন্য আছে দাড়িপালা, 

Re ছাত্রদের জ্ঞান মাপিবার জন্ত সেইরূপ পরীক্ষাগ্রহণের 
ব্যবস্থা! কিন্ত এই পরিমাপের মানযন্ত্র এমন হওয়া চাই 
যাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে। কাপড় মাপিবার “গজ” যদি এমন 
হয় যে, একই কাপড়কে দুইবার মাপিলে দুইমাপ হয় তবে এ “গজের” উপর 
নির্ভর করা চলে না। পরীক্ষার ক্ষেত্রেও তাহাই । |পরীক্ষার প্রধান লক্ষ্য 
হইল, (১) ইহা! নির্ভরযোগ্য হইবে; অর্থাৎ একটি ছাত্রকে যদি অল্প সময়ের 
ব্যবধানে আমরা একই বিষয় বারবার পরীক্ষা করি তাহা হইলে বিভিন্ন 
পরীক্ষার ফল মোটামুটি এক হওয়া উচিত। 

(২) ইহা অঙ্জিতবিদ্যার সঠিক মূল্য ও মর্ধাদা নিরূপণ করিবে অর্থাৎ যাহা 
পরিমাপের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করা, পরীক্ষা ছার! তাহাই যেন মাপা সম্ভব হয়। 
কোন বস্ত-পরিমীপের কালে এই অসুবিধা হয় না) কারণ, বস্তুটি আমাদের 
চোখের উপর থাকে। কি মাপিতেছি এ-সদ্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে 
না। কিন্ত মানসিক বিদ্যার পরিমাপকালে সাধারণতঃ দেখা যায় আমরা অনেক 
সময়ে এক জিনিসের পরীক্ষা করিতে গিয়া! অপর কোন জিনিষের পরীক্ষা করিয়া 
থাকি। |দৃষ্টান্তস্বরপ বলা যাইতে পারে গে, ইতিহাসের জ্ঞান পরীক্ষা করিতে 
গিয়া হয়তো আমর! ভাষা এবং রচনা-ক্ষমতার পরীক্ষা করিয়া বসি || 

প্রচলিত রচনামুলক পরাক্ষ। : রচনামূলক পরীক্ষা প্রধানতঃ ভাষাবহল | 
ভিত্তি ইহার রচনা, উপাদান ইহার ভাব; এবং বাহন: ইহার ভায়া। 
রচনার উৎকর্ষের উপর ইহার সফলতা বা বিফলতা নির্ভর করে । রচনামূলক 
পরীক্ষার তিনটি উদ্দেশ্য ।_-(১). ইহা শিক্ষার্থীর অজিতবিষ্ভা, জান, কৌশল 


১১৮ শিক্ষানীতি 
ইত্যাদি যথাসম্ভব পরিমাপ করিতে চেষ্টা করে; (২) শিক্ষাব্িয়ে শিক্ষার্থীর 
প্রেরণা জোগায় ; (৩) রচনা লেখায় শিক্ষার্থীকে অভ্যস্ত ও শিক্ষিত করিয়া 
তোলে । | 
অনেকেই এই পরাক্ষার প্রথম দুইটি উদ্দেশ্যকে স্বীকার করেন না। ইহাতে . 
ভাষার পক্ষ আশ্রয় করিয়া বিষয়বন্তর জ্ঞান এবং ভাব ও চিন্তা প্রকাশ করিতে 
হয় বলিয়া! সর্বদা অদ্রিতবিদ্ভার, জ্ঞান, কৌশল ইত্যাদির সম্যক্‌ পরিমাপ হয় 
না। কিন্তু রচনা-লিখনের শক্তি ও দক্ষতী-অর্জনে এই পরীক্ষার প্রভাব 
অনন্থীকার্ধ। শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রাঞ্তল ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিবার 


ক্ষমতা একটি মস্ত গুণ। রচনামূলক পরীক্ষাতে এইগুলির চর্চা ও বিকাশ 
হয়। 


কিন্ত পূর্বেই বলা হইয়াছে এইরূপ পরীক্ষা-ব্যবস্থার উপর অধিকাংশ 


লোকের আস্থা নাই। নিয়লিধিত কারণে প্রচলিত পরীক্ষায় অনেক ক্রি 
দেখা যায় £ 


(১) প্রশ্নপত্র রচনার ত্রুটি 
(ক) প্রশ্গপ্র-রচনাকালে পরীক্ষণীয় জ্ঞান- 


ইয় না। সমস্ত বৎসরব্যাপী ছাত্র যে জ্ঞান অর্জন করে, দুই বা তিন ঘণ্টার মধ্য 


তাহা! পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। সুতরাং পরীক্ষক নিজ বিবেচনামত নিদি 
কয়েকটি প্রশ্নের দ্বারা প্রশ্নপত্র রচনা করিয়া 


হওয়ায় প্রতি প্রশ্নের উত্তরে যথেষ্ট সময়ে ব্যয়ি 

রাখিতে হয়। ইহার ফলে অনেক 
বিভাগ হইতে প্রশ্ন করা হয় না। অনেক স 
করিয়া মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রশ্ন তৈরী করে; 
গয়, তবে খুবই ভাল নম্বর পায়; আর না 


পরিমাপের ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে 


তি হয়। ফলে প্রশ্থসংখ্যা নিতান্ত 
ক্ষেত্রেই অধীত বিষয়ের বিভিন্ন 
ময়ে ছাত্রগণ অহ্থমানের উপর নির্ভর 
পরীক্ষাতে যদি সেগুলি আগিগ়া 


অনেকখানি লটারি খেলা। পরীক্ষকের ব্যক্তিগত চরিত্রের ছাপও প্রশ্নপত্রের 
উপর অনেক সময়ে পড়িয়| থাকে; কোন কোন পরীক্ষকের প্রশ্নপত্ররচনার 
একটি বিশেষ ভঙ্গি থাকে, 


থাকে। ছাত্রগণ তাহা! 
হয়। এই ক্ৰটির জন্তই ব 
প্রচলন হইয়াছে এবং 


রীক্ষা-ব্যবস্থা ১১৯ 


পরীক্ষার ফলের অনিশ্চয়তা থাকার দরুণই, ছাত্রদের পরীক্ষাকালীন উৎকণ্ঠা 
চরমে পৌছায় এবং তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

থে) পরীক্ষণীয় বিষয়ের সম্বন্ধে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ধারণা না থাকার ক্রটি। 

্রশ্নপত্র-রচনাকাঁলে ঠিক কি পরীক্ষা হইবে সে-বিষয়ে পরীক্ষকদের কোন 
নির্দিষ্ট ধারণা থাকে না। যেমন, ইতিহাসের প্রশ্নই ধরা হইল £_ ইতিহাসে 
জ্ঞান বলিতে আমরা কি বুঝি তাহার স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজনীয়। ঘটনা 
সম্বন্ধে জ্ঞান, ঘটনার পারম্পর্য সম্বন্ধে ধারণা, এতিহাসিক যুক্তি অনুধাবন 
প্রভৃতি ইতিহাসের জ্ঞানের অন্তভূক্তি। সুতরাং প্রশ্নপত্রের রচনাঁকালে 
রচনাকারী কোন্‌ দিকে কতখানি গুরুত্ব দিবেন তাহা ঠিক না থাকিলে 
পরীক্ষার নির্ভরশীলতা গুরুতর ব্যাহত হয়। সাধারণতঃ ইতিহাসের প্রশ্নপত্রে 
আমরা কেবলমাত্র ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞানের পরীক্ষাই দেখিতে পাই। 

(গ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র-রচনাকারী বাহিরের লোক থাকেন) 
অনেক ক্ষেত্রে তাহারা শিক্ষকও নন। ফলে বিদ্যালয়ের মান ও শিক্ষা- 
পদ্ধতি সম্বন্ধে তাহাদের স্পষ্ট কোন ধারণা থাকে না। পাঠ্যতাপিকা ছাত্রদের 
বি সম্বন্ধে তাহাকে স্পষ্ট ধারণা দিতে পারে না। অন্যান্য নানা 
রচনায় প্রয়োজনান্থরূপ সময়ও 
পাঠ এবং পরীক্ষার 


জ্ঞানের পরি 
বিষয় নিয়া ব্যস্ততার জন্য তিনি হয়ত প্রশ্নপত্র- 
ব্যয় করিতে পারেন না। ফলে অনেক সময়ে ছাত্রদের 


প্রশ্নের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ না থাকিতে দেখা যায়। 

(ঘ) বিদ্যালয়ের এবং শ্রেণীর মান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে জ্ঞান- 
পরিমাপের ক্ষেত্রে পার্থক্য করিবার ক্ষমতা অনেকখানি কমিয়া যায়। প্রশ্ন 
যদি খুব কঠিন হইয়া পড়ে তাহা হইলে খুব ভাল ছেলে ব্যতীত অপর কেহ 
তাহার উত্তর করিতে পারে না এবং এইজন্য মাঝারি ও খারাপ ছাদের মধ্যে 
পার্থক্য কর! সম্ভব হয় না। আবার প্রশ্ন যদি অতিরিক্ত সহজ হয় তাহা 


হইলে সাধারণ ছাত্র হইতে ভাল বা মাঝারি ছাত্রদের তফাৎ ধরা যায় না। 


ইহাতে পরীক্ষা গ্রহণের নির্ভরশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

(উ) পরীক্ষার সময় নির্দিষ্ট থাকে এবং প্রশ্নপত্রও তদনুষায়ী রচনা করা 
হ্য়। কথন কখন প্রশ্নের ধারা এমন হইয়া থাকে, অতি জত না হইলে সকল 
প্রশ্নের সমান উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। এখানে সময়ই পরীক্ষার নিমীমক 


বলিয়া ইহা জ্ঞানের পরীক্ষা না হইয়া দ্রুততার পরীক্ষা হইয়া পড়ে! 


১২০ শিক্ষা-নীতি 


(২) নম্বরদানকালে ত্রুটি 


পূর্বেই বলা! হইয়াছে যে, প্রচলিত পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি সাধারণতঃ রচনা- 
সুলক। পরীক্ষিত বিষয়ের মিশ্র প্রকৃতি ও পরীক্ষকের ব্যক্তিগত চরিত্র রচনা- 
মূলক পরীক্ষার মন্ত বড় ক্রটি। প্রশ্নের কোন নির্দিষ্ট উত্তর থাকে না৷ বলিয়া 
কোন্‌ বিষয়ব্ত কতখানি লিখিলে কিরূপ নম্বর দেওয়া হইবে সে সদ্বদ্ধে 
পরীক্ষকে পরীক্ষকে মতের পার্থক্য হয়। 4938112:6 এই সম্পর্কে একটি 
পরীক্ষা করেন। তিনি নয়জন পরীক্ষকের নিকট একজন পরীক্ষার্থীর খাতা 
পর পর দেখিতে দেন। ইহাতে দেখা যায় বিভিন্ন পরীক্ষকের নিকট সেই 
পরীক্ষার্থী বিভিন্ন্ূপ নম্বর পাইয়াছে এবং নম্বরের মধ্যে গুরুতর রকম পার্থক্য 
হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে ইহাও দেখা যায় যে, একই পরীক্ষক একজন 
পরীক্ষার্থীর খাতা দ্বিতীয়বার দেখিলে ( পূর্বের নম্বর সম্বন্ধে স্মরণ না থাকিলে ) 
নে অনেক তারতম্য ঘটে। বকিচার্ষ বিষয়ের মিশর প্রকৃতি ও জটিলতার 
জন্যই এইরূপ হয়; পরীক্ষকের বিচার অনেকটা নিজের ধারণা ও তার 
মেজাজ, মর্জি ও পরিবেশেরও উপর নির্ভর করে। আবার সকল পরীক্ষকের 


নধর দানের মানও সমান থাকে নানম্বর দান করিয়া কেহবা উদার, কেহবা 
কঠোর থাকেন। 


€৩) পরাক্ষাগ্রহণকালের ব্রি ; 


কে) পরীক্ষা সাধারণত: এক সময়ে একই পরিবেশের ভিতর লওয়| হইয়া 
থাকে; কিন্তু পরীক্ষার্থীগণ বিভিন্ন পরিবেশ- হইতে ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক ও 


(খ) অনেকদিনব্যাপী যে জ্ঞান অর্জন করা হয়, 
পরীক্ষা করিতে গেলে অনেক ত্র থাকে। তা 
পাশ্বিককে কিছুতেই স্বাভাবিক বলা চলে না। 
প্রকতজ্ঞানের যথার্থ বিচার হয় না ।' 


অল্প সময়ের মধ্যে তাহা 
ছাড়া পরীক্ষাগৃহের পারি" 
: এই সমস্ত কারণে অনেক ছাত্রের 


রস 
সিটি পস্অদাগাারা রম্য পারাপার রর ~~ 


রীক্ষা-ব্যবস্থা ১২১ 


পরীক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করিবার উপায় 


রচনামূলক পরীক্ষা-পদ্ধতির সংশোধক ও সম্পূরক হিসাবে নূতন বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা-প্রণালী (মৎeঞ্স 1509 1169) উদ্ভাবিত হইয়াছে । রচনামূলক পরীক্ষার 
ক্ষেত্রে যে সমস্ত ক্রুট লক্ষ্য করা গিয়াছে, নূতন পরীক্ষার 
ক্ষেত্রে সেইগুলি যাহাতে আর না ঘটে তাহার চেষ্টা করা! 
হইতেছে। এই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষ! আধুনিক বিজ্ঞানীদের 
এক অভিনব আবিষ্কার। এই নৃতন পরীক্ষা বস্তুনিরপেক্ষ; ইহীতে রচনা 
লিখিতে হয় না) অনেকগুলি ছোট ছোট প্রশ্ন থাকে। প্রশ্নের সন্দে কতকগুলি 
উত্তরও দেওয়া থাকে। পরীক্ষার্থীকে ঠিক্‌ উত্তরটি বাহির করিতে হয়। ফলে 
পরীক্ষার নম্বর বস্তু নিরপেক্ষ হয়। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর এবং নম্বর নির্দিষ্ট 
খাকার ফলে নম্বর পরীক্ষক নিরপেক্ষ হইয়া থাকে। পরীক্ষক খেয়ালখুদীমত 
পরীক্ষার নম্বর কম-বেশী করিতে পারেন না। একই প্রশ্নপত্রের উত্তর যে- 
কোন পরীক্ষক যে-কোন সময়ে দেখিলেও সংখ্যামানে ব্যতিক্রম হইতে পারে 
না। প্রশ্নকর্তা বা পরীক্ষক পূর্বেই তাহার ্রশ্নগুলি বারবার প্রয়োগ দারা 
পরখ করিয়া নেন। প্রশ্ন সহজ হইল কি কঠিন হইল, উত্তরের জন্য নির্ধারিত 
সময় কম হইল কি বেশী হইল, ইহা দারা ছাত্রদের জ্ঞানের তারতম্য ধরা 
পড়িতেছে কিনা প্রভৃতি পূ্বপ্রয়োগ দ্বারা স্থির করা হয়। পরীক্ষায় কত 
নম্বর পাইলে মাঝারি, কত পাইলে ভাল, কত পাইলে মন্দ প্রভৃতিও একই 
ভাঁবে নির্ধারিত হয়। ফলে এরূপ প্রশ্নপত্র প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া উঠে। 
স্তর সকল দিক্‌ হইতে কিছু না কিছু প্রশ্ন 


এইরূপ প্রশ্নপত্রে পরীক্ষণীয় বিষয়ব 
করা সম্ভব হয়। এইরূপ পরীক্ষার কয়েকটি উদাহরণ ও অলোচনা নিয়ে 


প্রদত্ত হইল £ 

সত্য-মিথ্যা বিচার £ সত্য-মিথ্যা নমুনার প্রশ্নগঠনে কতকগুলি 
তথ্যপূৰ্ণ বাক্য দেওয়া হয়; ইহার মধ্যে যাহা সত্য তাহাই বাছিয়া বাহির 
করিতে হইবে। সত্যের বেলায় (%) টিক-চিহু ও মিথ্যার বেলায় (৯) কাটা- 
চিহ্ন প্রশ্নের বামপার্থে বাইয়া দিলেই চলে। সত্য-মিথ্যার প্রশ্নাবলী ছাপাইয়া, 
বোর্ডে লিখিয়া, কিংবা ছাত্রদের খাতায় লিবিয়া দেওয়া চলে। অজ্িতজ্ঞান 
ঝা বিদ্যার পরীক্ষাতে, যেমন, ব্যাকরণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদির 


পরীক্ষা গ্রহণে এই উপায় বেশ কার্যকরী হয়। 


নূতন বৈজ্ঞানিক 


৬২২ * শিক্ষী-নীতি 


প্রশ্নের নমুনা £ সত্য হইলে বাম পার্শ্বে ৬ ও মিথ্যা হইলে ৮ চিহ্ন দিতে 
হইবে £ 

(১) বাছুড় ডিম পাড়ে। 

(২) মোটর গাড়ী বাষ্পে চলে। 

(৩) নারিকেল দ্বিদল-বীজপত্র | 

(৪) গান্ধীজীর জন্মস্থান গুজরাটের কাথিয়াবাঁড় প্রদেশ । 

(৫) শরৎচন্দ্র “কপালকুগুলা” লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করেন ইত্যাদি । 

এইরূপ প্রশ্নের একটি প্রধান দোষ এই যে, পরীক্ষার্থী কিছু না জানিয়াও 
যদি আন্দাজের উপর ঠিক চিহ্ন এবং কাঁটা চিহ্ন দিয়া বসে, তবু হয়ত কয়েকটি 
প্রশ্নের উত্তর তাহার শুদ্ধ হইয়া পড়িবে। এইজন্য এইরূপ প্রশ্নে অনেক 
সময় ভুল উত্তরের জন্য নম্বর কাটা! হইয়া থাকে। ধরুন ১০টি প্রশ্নের মধ্যে 
বদি একটি পরীক্ষার্থী ৬টি শুদ্ধ এবং ৪টি অশুদ্ধ করে, তবে তাহার নম্বর হইবে 
মাত্র ২। 

২। পরিপূরণ £ এই জাতীয় প্রশ্নে একটি বাক্যের এক বা অধিক স্থান 
শুন্য রাখিয়া তাহা পূর্ণ করিতে দেওয়া হয়। শৃষ্তস্থানগুলি এমনভাবে রাখা হয় 
যাহাতে এগুলি পূর্ণ করিবার মধ্য দিয়াই ছাত্রদের বিষয়বস্তুর জ্ঞানের পরীক্ষা 
হইয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে শৃ্যস্থান পর্ণ করিবার জন্য কতকগুলি বিভিন্ন শবও 
প্রশ্নের ডানদিকে রাখা হয় এবং তাহা হইতে প্রয়োজনান্যায়ী শব্দ লইয়া বাক্য 
পরিপূরণ করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। 

উদাহরণ ঃ 


(১) এক সুত্রে বীধিয়াছি _ 
এক কার্ধে সপিয়াছি _ _ । 
(২) বিদ্যুৎ ছুই প্রকারের; (১ ৪()-__ 


(৩) ৮৩ (৮২ - ? 


(৪) শাহজাহান তাহার বেগম মমতাজের সমাধির উপর-_ নির্মাণ 
কারে জগতে বিখ্যাত হন। কুতুবমিনার, গোলাপ বাগ, তাজমহল ৷ 
৩। সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ উত্তরের নির্বাচন £ 


এইরূপ প্রশ্নে একটি সমস্তার মীমাংসা স্বরূপ একাধিক উত্তর দেওয়া থাকে! 
তাহা হইতে পরীক্ষার্থীকে শ্রেষ্ঠ উত্তর নির্বাচন করিতে হয়। যথা 
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ঘরে আগুন লাগিলে কি করা উচিত? 

(১) প্রতিবেশীদের খবর দেওয়া উচিত। 

(২) দমকলে খবর পাঠান উচিত। 

(৩) নিজে নিজেই আগুন নেভাবার চেষ্টা করা উচিত। 

শুধু বামদিকে ‘টক’ চিহ্ন দ্বারা শ্রেষ্ট উত্তর স্থচিত হইতে পারে। এই 
নমুনার প্রশ্ন সাহিত্য, ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস, স্বাস্থ্যনীতি, প্রভৃতি 
বিষয়ে সুন্দরভাবে প্রয়োগ করা চলে। 

৪। অসংলগ্নতা বা অসামগ্রন্তের সন্ধান ঃ সাদৃশ্ বা বৈাদৃশ্ঠ নির্ণয় £ 
একজাতীয় অনেকগুলি জিনিসের মধ্যে একটি বিজাতীয় জিনিসের নাম দিয়া 
সাদৃশ্-বৈসাদৃশ্যের জ্ঞান পরীক্ষা হইতে পারে। শব্দটির নীচে দাগ দিয়া ইহা 


বুঝাইতে বলা হয়। 


উদাহরণ £ 
নিয়লিখিত শব্দগুলি মধ্যে যেটি সামপরন্তহীন সেটিকে রেখা দ্বারা চিহিত 


করুনঃ 

(১) আম, জাম, কীঠাল, মূলা, কলা, কমলা 

(২) সোনা, রূপা, লৌহ, তামা, কীসা, কয়লা 

(৩) গন্দা, যমুনা, ভাগীরথী, ইছামতী, ভারতমহাসাগর 
(৫) কি, কেন, কে, কখন, কোথায় ইত্যাদি দ্বারা ছোট ছোট প্রশ্ন করা 
র প্রশ্নে লেখার অংশ কিছু থাকে। শুদ্ধ উত্তরের 


(১) বেতার আবিষ্কার 
(৩) ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ 
(5) ধিনধান্তে পুষ্পে ভরা' 
৪%২=কত হয়? 

৮... ৬। ঠিক করিয়া সাজান £ 
বা প্রশ্ন থাকে, অপরদিকে তাহার উত্ত 
শবগুলি দ্বারা যুক্তি বা তথ্যপূর্ণ বা 
সাহিত্যে শব্দের অর্থ-নির্ণয় ও ইতিহাসে 
খুব কার্যকরী । 


এই ধরণের প্রশ্নে একদিকে কতকগুলি শব্দ 
র অদল-বদল করিয়া রাখা FU 

কাটি বিশ্ুদধভাবে সাঁজাইতে দেওয়া হয়। 
তারিখ-নির্য়ের গেত্রে এইরূপ প্রশ্ন 


শিক্ষানীতি 


উদাহরণ ঃ 
প্রশ্ন উত্তর 
(১) উদয়শসঙ্কর যাদুকর 
(২) পি. সি. সরকার নৃত্যবিদ্‌ 


(১) আলোচনা দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে এইরূপ নৃতন বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষার বিশ্বস্ততা অধিকতর। ইহা অনেকাংশে নিতুল, দৃঢ় ও স্থনির্ধারিত, 
বন্তনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক পরিমাপ । ইহাতে এক প্রশ্নপত্রে 
পা AE বিভিন্ন পরীক্ষকের প্রদত্ত সংখ্যামান যেমন ভিন্ন ভিন্ন হইতে 
পারে না, তেমন উত্তর জানা থাকিলে সাধারণতঃ ছাত্রদের 

পক্ষে উত্তর দিতে অস্থবিধা হয় না। 

(২) এই প্রশ্নপত্রে উত্তর করিতে সময় কম লাগে বলিয়৷ অল্প সময়ের 
মধ্যে অধীত জ্ঞানের প্রায় সকল অংশের পরীক্ষাগ্রহণ সম্ভব হয়। এইরূপ 
্রঈপতর সম্বন্ধে পূর্ব হইতে কোন অঙ্থমীন করা চলে না_সমস্ত পাঠ্য বিষয়েই 
প্রস্তুত হইতে হয় এবং মুখস্থ করিয়া! লিখিবার সুযোগ থাকে না। 

(৩) ভাষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ না করার ফলে এরূপ প্রশ্নের 
দ্বারা সাধারণতঃ যাহা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে তাহাই পরীক্ষা করা সম্ভব 


হয়। যেমন, ইতিহাসের জ্ঞানের পরীক্ষা করিতে গিয়া ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা 
করা হয় না। 


কিন্ত এইরূপ প্রশ্নপত্রে রটনা করার কয়েকটি অস্থবিধাঁও আছে। 
১। এইরূপ প্রশ্নপত্র দ্বারা পরিক্ষণীয় সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষা সমান দক্ষতার 


সহিত হইয়া উঠে না। কল্পনাশক্তি, রচনাক্ষমতা, নাহিত্য প্রতিভা ইত্যাদির 
পরিমাপ এই প্রশ্নপত্রে সম্ভব হয় ন|। 


দর মানসম্পর্কে বিচার করা কঠিন হইয়া 
না হইয়া প্রশ্পত্র-রচনার হওয়া 


সম্ভব। প্রশ্নপত্র যদি প্রয়োগসিছধ ও আদশাঁকৃত হয় তবে এই ত্রুটি আর 


থাকে না। 


২। কথন কখনও অহ্মানের উপর নির্ভর করিয়া প্রশ্নের সঠিক উত্তর 
দেওয়া যায়। ইহাতে ছাত্রদের জ্ঞান বা বুদ্ধির বিচার ঠিক হয় না। 
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সুতরাং পরীক্ষাকে আরও সার্থক করিতে হইলে প্রশ্নপত্রে বস্তুনিরপেক্ষ 
এবং রচনামূলক দুইরকম প্রশ্নেরই স্থান রাখিতে হইবে। বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের 
পরিমাপের ক্ষেত্রে বস্তনিরপেক্ষ পরীক্ষা-পদ্ধতিই অধিকতর প্রযোজ্য ; 
আবার বিশ্লেষণক্ষমতা, কল্পনাশক্তি, ভাব ও ভাষার পরিমাপের ক্ষেত্রে 
রচনামূলক পদ্ধতিরই প্রয়োজন হয়। তবে একটি বিষয় সর্বদাই স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, রচনামূলক প্রশ্ন হইলেও, প্রশ্ন এবং উত্তর দুই-ই 
সংক্ষিপ্ত হইবে এবং যথাসম্ভব বস্তুনিরপেক্ষ ভিত্তিতে নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা 
থাকিবে। 
প্রশ্নপত্রের পরিবর্তন করিলেও পরীক্ষার সমস্তা সম্পূর্ণ সমাধান হয় না। 
একদিন ছুট্ঘপটা বা তিনঘণ্টা পরীক্ষাগ্রহণের দ্বারা ছাত্রের প্রকৃত জ্ঞান 
সম্বন্ধে আমরা সম্যক ধারণা করিতে পারি না এবং প্রশ্নপত্রের দৌষ- 
ক্রটিও কোনও অবস্থায়ই সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব নয়।' 
প্রগতিপত্র বা এইজন্য ছাত্রের উন্নতি বা অবনতির ধারাবাহিকতা প্রতি 
00100186159 21 
Record Card লক্ষ্য রাখা এবং বারবার পরীক্ষা করার প্রয়োজন । 
পরীক্ষাগ্রহণকে শিক্ষাদানের অঙ্গ হিসাবে মনে করিতে 
হইবে। এই সমস্তা-সমাধানের জন্য বর্তমানে বিছ্ভালয়গুলিতে Cumulative 
[২০০০৪ 083. প্রবর্তন করার চেষ্টা হইতেছে। ছাত্রদের উপযুক্তভাবে 
পরিচালনা করিতে হইলে কিংবা কোন কর্মপ্রার্থী প্রাথিতকর্ষে নিযুক্ত হইবার 
উপযুক্ত কিনা তাহা বিচার করিতে হুইলে সমগ্রভাবে তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান 
থাকা প্রয়োজনীয়। অধিকন্ত যে-কোন বিষয়ে একবার বা দুইবার পরীক্ষার 
ফলের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া চলে না। একটি ছাত্র এক শ্রেণী 
হইতে উপরের শ্রেণীতে গিয়া ঠিকভাবে উন্নতি করিতে পারিবে কিনা, তাহা 
শুধুমাত্র পরীক্ষার ফলের উপরই নির্ভর করে না; শিক্ষার্থীর শারীরিক ক্ষমতা, 
মানসিক ক্ষমতা, বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান ও তাহার চারিত্রিক গুণাবলী ইত্যাদি 
সমস্ত কিছুর উপরেই নির্ভর করে। স্তরাং Cumulative Record Card 
দারা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক পরিমাপের ফলাফল সামগ্রিক এবং ধারাবাহিকভাবে 
রাখিবার চেষ্টা করা হয়। বিদ্যালয়ে ভতি হইবার সংগে সংগেই টা 
৪০০৮৭ 0838 রাখা আরভ হয় এবং কোন ছাত্র এর বিভালয় রা 
করিয়া অন্য বিদ্যালয়ে গেলে তাহার Record 0518 সেখানে রর 


দেওয়া চলে । 


১২৬ শিক্ষা-নীতি 
“A Cumulative Record 080 19 a Condensation Of a Case 
5tudy.>_বিদ্যালয়ে প্রবেশের দিন হইতে উহা ত্যাগ 
রাখে করাপনত ছাতের সর্বালীণ! করমবিকাশের হিসাব ইহাতে 
Record Card 
রাখিতে চেষ্টা করা হয়। এই Record 0৭৮৭ রক্ষার 
ব্যাপারে নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে রাখা ভাল । 
(ক) ইহা ছাত্রের সামগ্রিক বিকাশের হিসাব। ইহা তাহার শারীরিক, 
মানসিক এবং চারিত্রিক ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে অপরকে 
FS ধারণা দিবে; সে যে জ্ঞান বা কর্মকৌশল আয়ত্ত করিয়াছে 
তাহার সম্বন্ধেও ধারণা দিবে। বিদ্যালয়ের প্রয়োজনের হিসাবে Record 
0%: এ বিভিন্নতা থাকিলেও প্রায় সকল 0৪৮৭ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 
থাকে £ 
(১) শারীরিক বিকাশ ও স্বাস্থাপত্র 
(২) বুদ্ধির বিকাশ (এই বৌদ্ধিক বিকাশের মান নিরূপিত হয় প্রয়োগ- 
দিদ্ধ ও আদশীকবত বুদ্ধি পরিমাপক পরীক্ষা বারা) 
(৩) বিদ্যালয়ে পাঠ্যবিষয়ের জ্ঞান 
(৪) সহ-পাঠ্যক্রমের ( co-curricular ) বিভিন্ন বিষয় ও কর্মে অংশগ্রহণ 
ও সাফল্য 
(৫) আগ্রহ ও অন্রাগের প্রকাশ 
(৬) দায়িত্বগ্হণ--বিদ্ালয়ের বিভিন্ন 
পুরস্কার ইত্যাদি ছাত্রের দায়িত্ববোধের নিরূপণে সহায়ক হয়। 
() বাক্িত্ব--বিদ্ালয় জীবনের বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্য হইতেই ইহার 
বিকাশ বোঝা যায়। 
(৮) ছাত্রের গৃই-পরিবেশ সম্বন্ধেও < 
প্রয়োজনীয় । 


Cumulative Record 0৭1d রাখিবার ক 


লে ছাত্রের বিভিন্ন দিকের 
বিকাশ-স্থগীকে সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করিবার জন্য উপরিউক্ত বিষয়গুলির 
পরিমাপ একাধিকবার গ্রহণ করা এবং 


তাহা ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করা 
প্রয়োজনীয়। এই উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাকালকে ্বয়ংসম্পূ্ণভাবে গ্রহণ করিয়া 
প্রাথমিক বিভাগ, মধ্যবিভাগ (অষ্টম মান পর্যন্ত) ও উচ্চ বিভাগের( নবম 
হইতে দশম বা একাদশ মান পর্যন্ত) Record ৪৫৫ রাখা চলিতে পারে। 


কর্মে অংশগ্রহণ ও ইহার জন্ত প্রাপ্ত 


কান কোন তথ্য ইহাতে থাকা 


পরীক্ষা-ব্যবস্থা রঃ 


প্রতি বংসর উপরিউক্ত বিষয়গুলির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে ছাত্রের পরিমাপ অন্ততঃ 
একবার করিয়া 79০০৮ 08৪ এ লিপিবদ্ধ থাকা উচিত। Record Card 
এ লিপিবদ্ধ প্রতিটি পরিমাপ একাধিক পরীক্ষার ফলের উপর ভিত্তি করিয়া 
রাখিতে হইবে ৷ দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রাথমিক বিভাগের ৫ম শ্রেণীর কোন ছাত্রের 
অঙ্কের জ্ঞানের পরিমাপ Re০£৭ 08৮ এ লিপিবদ্ধ করিতে হইলে শুধু 
বাৎসরিক পরীক্ষার উপর নির্ভর করিলেই চলিবে না, এই বৎসর আরও ছুই 
তিনটি অঙ্ক পরীক্ষার ফল নিয়া তাহার গড় গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে 
প্রথম শ্রেণী হইতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত অঙ্কের জ্ঞান সম্বন্ধে ৫টি পরিমাপ পর পর 
89০০. 2rd এ লিপিবদ্ধ থাকিবে। এইরূপে ১ম শ্রেণী হইতে ৫ম শ্রেণী 
পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে এবং বিভিন্ন দিকে তাহার উন্নতির ধারাবাহিক পরিমাপ 
লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 7:9০০৮৫ 082৫ সম্পূর্ণ হইবে। 
মধ্য বিভাগে আবার নৃতন Re০০৮৭ ০৪%: আরম্ভ করিতে হইবে। 
Cumulative Record Cardi Progress Report হইতে 
তফাৎ করা উচিত। প্রগতিপত্র ছাত্রদের মারফৎ তাহাদের অভিভাবকদের 
নিকট পাঠানো হইয়া থাকে। অপরপক্ষে, Cumulative Record Card-র 
গোপনীয়তা রক্ষার প্রতি বিশেষভাবে জোর দেওয়া হইয়া থাকে। Record 
0৮৭ এ ছাত্রদের সম্বন্ধে যে সব তথ্য লিপিবন্ধ থাকে, তাহা সব সময়ে ছাত্রদের 
নিকট প্রকাশ হইয়া পড়া বাঞুনীয় নহে। প্রগতিপত্রে সাধারণত ছাত্রের পড়া 
শুনায় উন্নতি বা অবনতির বিবরণ থাকে মাত্র এবং তাহাও বৎসরের পর বৎসর 
ধারাবাহিক ভাবে থাকে না। 
Record Card সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাখ্যামূলক করিবার পদ্ধতি-হিসাবে 
নম্বরের পরিবর্তে লেখাচিত্ের (grap ) সাহায্যে ছাত্রের উন্নতি বা অবনতির 
হিসাবে রাখা ভাল। ইহার সুবিধা এই যে, একই সন্ধে অনেকগুলির পরীক্ষার 
ফলাফল সংক্ষেপে রাখা চলে, এবং ছাত্রের উন্নতি অনেকটা ছবির মত ধরা 


পড়ে। 

অনেক সময়ে দেখা যায় আধ, এক কিংবা ছুই নম্বরের পার্থক্যের রি 
ছাত্রদের মধ্যে তফাৎ করা হয়। কিন্ত এই পরিমাপ ঠিক হয় না তিন 
পূর্বেই দেখিয়াছি। এইজন্য মানপত্রের মোট নম্বরকে মোটামুটি ্ 5b 
ভাগ করিয়া বিভিন্ন ভাগকে ক,খ,গ, ঘ, ও ইত্যাদি নাম দেও হা 


5 ভাগে যে 
সেই ভাগ অন্যারী ছাত্রের উন্নতি বা অবনতি ধরা হয়; যেমন, ক বি 


১২৮ শিক্ষানীতি 


ছাত্রের নম্বর থাকে সে ছাত্র অতি উত্তম, খ বিভাগে তাহার পরে ইত্যাদি। 
ক, খ, গ, ঘ, ৬--এইভাবে ছক কাটিয়া ছাত্রদের সারা বৎসরের বিভিন্ন পরীক্ষার 
ফলাফল রাখা যাইতে পারে। নমুনাস্বরূপ দেওয়া হইল £ 

পরীক্ষা পদ্ধতির উৎকর্ষের উপর 
Record Card এর উৎকর্ষ অনেক- 
খানি নির্ভর করে। Record 08%৮৫- 
এর নির্তরযোগ্যত! বৃদ্ধি করিতে হইলে 
বস্তুনিরপেক্ষ পরীক্ষার প্রচলন প্রয়ো- 
জনীয়। জ্ঞানের পরীক্ষা তবু সহজ; 
কিন্তু ছাত্রদের চরিত্র, সামাজিকতার 
বোধ ও বিকাশ প্রভৃতির পরীক্ষা 
আরও অনেক কঠিন । এই সব ব্যাপারে 
শিক্ষকদের মতামতের উপর নির্ভর 
করিতে হয়, অথচ দেখা যায় যে একই 
সন্ধে বিভিন্ন শিক্ষকের মতামত বিভিন্ন হইয়া পড়ে। তাই এই সব ক্ষেত্রে 
সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের একত্রিত আলোচনার দ্বারা মতামত ঠিক করা প্রয়োজনীয়! 
আলোচনা সভায় উপস্থিত হইবার পূর্বে প্রত্যেক শিক্ষক যথাসাধ্য বস্তনিরপেক্ষ- 
ভাবে, ছাত্র সম্বন্ধে নিজের মতামত লিপিবদ্ধ করিয়া আনিবেন। 


সর্বশেষ 235০০৭ 0৪ঃব-এর ব্যবহার সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলিয়া এই 
আলোচনা শেষ করিব। 

(১) প্রচলিত বিদ্যালয়ে ছাত্রকে একশ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে উন্নীত 
করিবার কালে সাধারণতঃ তাহার শেষ-পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করা 
হয়। বাৎসরিক শেষ-পরীক্ষাকেই ছাত্রদের উন্নতির মান হিসাবে গ্রহণ করা হয়। 
কিন্তু ইহা ঠিক নয়। কেবলমাত্র এক পরীক্ষার সংখ্যামান ও সাফল্যের উপর 
নির্ভর করিয়া ছাত্রকে বিচার করা সম্ভব নয়। যদি কোন ছাত্র কোন বিষয়ে 
অন্যান্য পরীক্ষায় ফেল করিয়া বাৎসরিক পরীক্ষায় ভাল নম্বর পায়, তবে এই 
শেষ পরীক্ষার ফলাফন দ্বারাই তাহার যোগ্যতার ঠিক বিচার হয় না। ছাত্রের 
সম্পূর্ণ বছরের বিভিন্ন কাজ ও ইহার ফলাফলকে তাহার উন্নতির আধার 
হিসাবে গণ্য করা কর্তব্য। Record Card এই নির্ধারণে সাহায্য গ্ৰরির্তে 
পারে। { 


৬ম 


} 1 


] 


বিদ্যালয়ে শাসন ও শৃঙ্খল! এহন 


(২) শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর ছাত্রদের সাহায্যদানের জন্য এই Record 
0৪7৫ প্রয়োজনীয়। তাহারা কোন্‌ বিষয়ে অনগ্রসর তাহা Record Card-এ 
ধরা পড়ে এবং সেই সেই বিষয়ে তাহাদের সাহায্য করিতে স্থবিধা হয়। 


অনুশীলনী 

১। শবিগ্ঠালয়ে পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কি? বিবর্ালয়ে কি রকম পরীক্ষা প্রবর্তন 
করা উচিত? 

২। প্রচলিত পরীক্ষা-পন্ধতির সমালোচনা করুন| এই পদ্ধতির ত্রুটি দুর করিতে পারে 
এরূপ কোন উপায়ের সন্ধান আপনি দিতে পারেন কি?-_এই সম্পর্কে আলোচনা করুন। 

“৩। নুতন পরীক্ষা-পদ্ধতি কি ক্রটিযুক্ত? এই পদ্ধতি সম্বন্ধে আপনার মতামত ব্যক্ত 
করুন ও এই পরীক্ষা-গ্রহণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করুন। 

৪। পরীক্ষার মানদণ্ড কি হইবে ? 

€ |. মানপত্ৰ সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ রচন| লিখুন । 

৬। মানপত্ৰ রাখিবার উদ্দেগ্ধ কি? ইহ! শিক্ষাক্ষেত্রে কতখানি সাহায্য করে? ইহা 
রাখিবার নিয়ম কি? একটি মানপত্রের নমুন। দিন। " 


সপ্তম শাল্লিচ্ছেদত 


বিদ্যালয়ে শাসন ও শৃঙ্খলা 


“শান করা তীরই সাজে, সোহাগ করে যে।”_ছাত্রদের ভাব তারাই 
লইবার অধিকারী ধার! জানেন, শক্তন্ত ভূষণং ক্ষমা যারা ছাত্রকেও মিত্র 
বলিয়! গ্রহণ করিতে কুষ্ঠিত হন না।” রবীন্দ্রনাথ 

বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে চাই 
শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মানুগ নাগরিক। বস্ততপক্ষে শৃঙ্খলাবোধ মানুষের জীবনের 
একটি বিশেষ গুণ। শৃঙ্খলা মানুষের জীবনকে ছন্দোময় করিয়া গড়িয়া তোলে । 


জীবনকে প্রস্তুত করাই শৃঙ্খলার প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের জ্ঞানাহরণের 
গুতিট জড়িত ও মানুষের চরিব্রগঠনেও ইহা প্রধান 
পদক্ষেপেই শৃঙ্খলা EE 


ভূমিকা গ্রহণ করে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা ও 
দেওয়| এক বিশেষ সমস্তা হইয়া দীড়াইয়াছে। অনেকেই বলিয়া থাকেন 


মি 


১৩০ শিক্ষা-নীতি 


যে বর্তমানে কি বিদ্যালয়ে, কি পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে, সর্বত্রই 
নিয়মান্থবত্িতা ও শৃঙ্খলার অভাব ঘটিয়াছে। এখন" শৃঙ্খলা বলিতে কি 
বোঝায় তাহা স্পষ্ট করিয়া লইতে হইবে। সাধারণতঃ শৃঙ্খলাকে আমরা এই 
ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারি যে_ইহা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনার্থে 
মানুষের আচার, আচরণ, চিন্তাধারা ও অনুভূতিকে নিয়মীনুগ করে; এই 
বিধি রা নিয়ম আরোপিত কিংবা স্বতঃস্ুর্ত-_ছুই-ই হইতে পারে। (পু 
is ৪ regulation, imposed or spontaneous, of conduct, of 
thought and of feeling, with the aim of furthering some 
05:2০5৯) এই খৃঙ্খনা এবং শৃঙ্খনা-রক্ষার উপায়কে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন 
দেশ বা সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। 
অতি প্রাচীনকাল হইতে সকল দেশেই বিদ্যালয়ে নিয়মান্থবৃতিতা ও 
শৃথ্খলা-বিধানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের 
কথা ভাবা যাক। তখন গুরুগৃহে ব্রহ্ষচারীদের জীবনে বিশেষ নিয়ম ও 
শৃখনার বন্ধন ছিল। আত্মমংযম ও ইন্রিকদমনের জন্য প্রত্যেক ছান্রকেই 
কঠোর নিয়ম পালন করিতে হইত ব্রহষচ্যাশ্রমের শৃঙ্খলা-বিধি শাস্ত্রের বিধানে 
নির্দিষ্ট ছিল। বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ব্যতীত ওঁ শান্তনি্দি 
ভেদ বিথিগুলি প্রত্যেক ব্রহ্মচারী পালন করিত। কোন কারণে 
শৃঙ্খলা ও 
নিয়মান্বর্্িতার কখনও নিয়ম-ভঙ্গ হইলে যে অতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা 
বিবর্তন ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাচীন গ্রস্থাদিতে পাওয়া 
যায়। তবে ছাত্রগণ ব্রহ্গচর্যাশ্রমের নিয়মশৃঙ্খলাকে শিক্ষার 
অদরূপে গ্রহণ করিয়া নিয়মভদ্রজনিত শাস্তির গ্রহণে পরাজুখ হইত না। 
এইজন্য কঠোর নিয়মাম্বতিত| অন্থসরণ করা হইলেও প্রাচীন ভারতের 
খধিকুলের আশ্রম কখনও ছাত্রদের নিকট অগ্রীতিকর বা দুঃ 
নাই বা গুরুশিত্ঠের সম্বন্ধ কখনও তিক্ত হয় নাই। 
প্রাচীন গ্রীসের স্পার্টার বি্যালয়গুলিতেও নিয়ম-শৃঙ্ঘলা-রক্ষার প্রতি 
অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। স্পার্টানদের উদ্দেশ্য ছিল উপযুক্ত 
রে 
টাউন নাগরিক তৈরী ; ব্যক্তির ব্যক্তিগত সুখ বা স্বাতন্ত্যের প্র 
লক্ষ্য করা হইত না। এইজন্য বিদ্যালয়ে অতি কঠোর' 
ভাবে নিযমশৃঙ্খলা-রক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং সামান্তভাবেও শৃঙ্খল! নষ্ট করিলে 
কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। বিদ্যালয়ের এই িয়মশৃঙ্খলার প্রতি ছাত্রদের 


সহ হইয়া ওঠে 


বিদ্যালয়ে শাসন ও শৃঙ্খলা ১৩$ 


একাত্মবোধ না থাকায় বিদ্যালয় তাহাদের কাছে নীরস ও ভীতিপ্রদ বলিয়া বোধ 
হইত। সুযোগ পাইলেই তাহারা নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের চেষ্টা করিত। 
প্রাচীন এথেন্সে কিন্ত এত আইনকাহ্ছনের কঠোরতা ছিল না। বিভিন্ন 
বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলারক্ষার ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও প্রায় সমস্ত 
বি্ভালয়ই ছাত্রদের মোটামুটিভাবে স্বাধীনতা-দানের 
পক্ষপাতী ছিল। ছাত্রদের যুক্তিবোধ, সত্যনিষ্ঠা ও 
সৌন্দর্ধজ্ঞানের উপর বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাকে অনেকখানি ছাড়িয়া দেওয়া হইত। 
ইহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন কুফল দেখা যায় নাই। ইহার কার 
এথেন্সের সমাঁজজীবন ছাত্রদের সত্যনিষ্ঠা, সৌন্দর্যবোধ ও চৈতন্যকে উপযুক্ত- 
ভাবে জাগ্রত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু এথেনিয়ান সমাজ- 
জীবনে পতন ঘটিবার সংগে সংগে বিদ্যালয়ের স্বাধীনতা অনেকখানি 
ব্যাভিচারে পর্যবসিত হয় । 
মধ্যযুগে ইউরোপের বিদ্যালয়গুলিতে আবার কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার 
বিধান ছিল। প্রাচীন "ভারতবর্ষের মতই ইন্জিয়বৃত্তি ও 
মধ ইউনোান পাপবৃত্তির দমনের জন্য কঠোর শাসনের ব্যবস্থা ছিল। 
ছাত্রদের নানারকম কঠিন শারীরিক দণ্ড দেওয়া হইত। 
প্রক্বতপক্ষে বিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তির প্রচলন মধ্যযুগ হইতে হইয়াছে। 
প্রাচীন যুগ হইতে এই যে নিয়ম-শৃঙ্খলা-রক্ষার প্রচেষ্টা, ইহার পেছনে 
এক দার্শনিক মতবাদ আছে। মাহুষের প্রকৃতি ও তাহার 
নার জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তাহার 
দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি উপরই বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা অনেকখানি নির্ভর করে। 
প্রাচীন ভারতের বিদ্ঠানয়গুলির শৃঙ্খলাবিধি অনেকখানি: দৈতবাদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহারা মনে করিতেন যে মানুষের দেহ ও তাহার ই্জিমৃতি 
আত্মিক উন্নতির পরিপন্থী | তাই ইন্জিয়দমনের উপরেই বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবিধি 


প্রাচীন এথেন্সের কথা 


গুরুত্ব প্রদান করিত। 
প্রাচীন ম্পার্টান বি 
উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই ছন্দে সমাজ-জীবনকে প্রা 
জীবনকে দমন করিবার জনয শৃহ্খলাকে ব্যবহার করা হইত। ই 
প্রাচীন এখেন্দে ঠিক: ইহার বিপরীত ছিল। এখানে ব্যক্তিজীব 
শ্ৰাধান্ত দেওয়া হইত। তাহারা মনে করিত দেহ এব২ আত্মা কিংবা ব্যক্তি 


লয়ে শৃঙ্খলাকে সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবনের দন্দের 
ধান্য দিয়া ব্যক্ি- 


১৩২ শিক্ষানীতি 


এবং সমাজ__ইহাঁদের মধ্যে কোন ছন্দের অবকাশ নাই। তাই বিদ্যালয়ে নিয়ম" 
শৃঙ্খলার কোন কঠোর রূপ দেওয়া হয় নাই। ছাত্রগণ আন্তরিক প্রেরণায় জ্ঞান 
চর্চা করিবে ও বিদ্যালয়ের শৃঙ্খল! রক্ষা করিবে__ইহাই আচার্ধদের ধারণা ছিল । 

মধ্যযুগে ইউরোপে মানুষকে সাধারণতঃ পাপী বলিয়! কল্পনা করা হইত 
তাহার! মনে করিত পাপের দিকেই মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা । বাইবেলের 
গল্পে দেখা যায়, মানুষের পূর্বপুরুষকে পাপের ফলেই স্বর্চ্যত হইতে হইয়াছে! 
স্থতরাং শিশুকালেই বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া প্রবৃত্তি ও প্রবণতাকে দমন করা 
নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের আইনকাহ্ছন যেমন কঠোর ছিল, 
তাহা রক্ষা করার জন্য শাস্তিও তেমনই প্রচুর ছিল।. 

কিন্তু বর্তমান যুগে এই দৃষ্টিভদ্দির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সকল ধর্মই 
মাহ্যকে ঈশ্বরের প্রতীক বা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া থাকে। মধ্যযুগের চিন্তা 
ধারার প্রতিবাদ হিসাবেই প্ররুতিবাদী শিক্ষাবিদ্গণ শিশুর অন্তনিহিত সং 
প্রবৃততিগুলির উপর গুরুত্ব দেন। তাহারা বলেন, শিশু কখনও পাপবোধ লইয়া 
জন্মগ্রহণ করে না, তাহারা স্বভাবতঃই সং এবং পবিত্র থাকে। তাহাকে 
উপযুক্ত পরিবেশে স্বাধীনভাবে চলিতে দিলে, তাহার জন্মগত গুণাবলীর 
বিকাশ ঘটবে। সমাজ এবং বয়োজ্যেষ্টগণের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের ফলে 
শিশুর বিকাশ বাধাপ্রাপ্তই হইয়া থাকে । অন্যদিকে, বর্তমান খতাবিতে ব্যর্জি 
ও সমাজের দন্দকে স্বীকার করা হয় না। মানুষের মতই মানুষের সমাজও 
হন্দর এবং ভাল। ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর পরস্পরের পরিপোষক । শৃঙ্খলা” 
রক্ষার ক্ষেত্রে একে অপরকে সাহায্য করিয়া থাকে। 


শৃঙ্খলার প্রকৃত তাৎপর্য ও অর্থ ঃ 
শৃঙ্খলাকে বিগ্ভালয়-পরিচালনার উপায়মাত্র মনে করিলে চলিবে না! 
ইলা ও বিদ্যানয়-বিধির মধ্যে পার্থক্য আছে। আবার শৃষ্খলাকে শৃঙ্খল-হরপ 
€ইণ করাও চলিবে না। শৃঙ্খলার মধ্য দিয়াই আমাদের শুঙ্খলাবোধ জাগিবে। 


“Discipline is both an end and a means, not merely £ 
means.” 

শৃখনা দুরকমের। বহিশৃঙ্খলা ও অন্তঃশৃঙ্খল।। বহিংশৃ্খলা, বহিঃশৃখলের 
ফল। ইহা অপর কর্তৃক চাপান হয় বলিয়া ভারব্বরপ ; স্থতরাং এখানে 
জবির স্থান আছে এবং শাস্তি, পুরস্কার, বিদ্যায়ের নিয়মকাহুন ইত্যাদির 


বিদ্যালয়ে শাসন ও শৃঙ্খলা | ১৩৩ 


মাধ্যমে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আর অস্তঃশৃঙ্খলা চরিত্রশিক্ষা, আত্ম- 
সংযম এবং নিয়মান্ুবতিতার দান । Tennyson বলেছেন-7. wR AE 
“Self reverance, self knowledge, self control 
These three alone lead life to sovereign power.” 
অন্তঃশৃঙ্খলা আত্মপ্রত্যয়বৌধে ও আত্মপ্রেরণায় শিক্ষার্থী গ্রহণ করে। ইহা 
তাহার উপর বাহির হইতে জোর-জবরদস্তিতে চাপান হয় না। মানুষের জীবনে 
বিশৃঙ্খলা ও অন্তঃশৃষ্খলার দ্বৈত প্রভাব যখন বিরাজ করে তখনই প্রন্কত 
শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা হয়। 
আমরা জানি যে বিদ্যালয় বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজ। 
বিদ্যালয়ের উদ্দেস্ত-সাধনের নিমিত্ত সেখানে শৃঙ্খলা-বিধানের 
এ প্রয়োজন দেখা দেয়) বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পারস্পরিক 
রি সম্বন্ধ ও ব্যবহার, নিয়মান্ুবতিতা, পাঠ্যক্রম, দৈনন্দিন 
কর্মকচী, পাঠদান-পদ্ধতি_সমস্ত কিছুই শৃঙ্খলার উপর 
ইহার জন্য নানারকম বিগ্ঞালয়-বিধির প্রতিষ্ঠা হয়। 
তছে__বি্ভালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করিবার দিকেই 
ইহাতেই যেন তাহাদের আনন্দ | এই অবস্থায় 
দুইটি মাত্র অস্ত্র আছে_(১) শান্তি ও 
বিভিন্নরূপ প্রয়োগ ছারা ছাত্রদের 


নির্ভর করিয়া থাকে। 
বর্তমানে দেখা যাইত 
ছাত্রদের স্বাভাবিক প্রবণতা, 
শৃঙ্ঘলারক্ষার জন্য শিক্ষকের হাতে 
(২) পুরস্কার। শান্তির বা পুরস্কারের 


বিদ্যালয়ের বিধি মানিতে বাধ্য করা হয়। 
শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে শান্তির ব্যবস্থা ডাক্তারের ছুরির মতই কখন কখনও 


প্রয়োজনীয় হইতে পারে। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে ইহার প্রয়োজন নাই__সমাজ ও 


বিদ্যালয়ের জীবন যদি আদর্শ প্রণালীতে গঠিত হয় তবে শান্তি-ব্যবহারের 
যোজন নাই । কিন্তু তাহা না হইলে শান্তিদান হয়তো একেবারে 


একেবারেই প্র 
এড়াইয়। চলা সম্ভব নয়। ইহাকে DecessaLY ৫৭1]-এর মতই গ্রহণ 
করিতে হয়। 
বিদ্যালয়ে শাস্তি ঃ 
যায় তাহা! সাধারণতঃ তিন 


বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ যে সমস্ত শান্তি দেওয়া 
প্রকার ₹--১) শারীরিক শান্তি, (২) মানসিক শান্তি, 


শাত্ডির প্রকারভেদ (৩) শারীরিক ও মানগিক শান্তির সংমিশ্রণ । 


১৩৪ শিক্ষী-নীতি 


শারীরিক শান্তির সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচনা থাকিলেও বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা- 
বিধানের জন্য শারীরিক শাস্তিদান অনেকদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে । 
কিছুদিন আগে পর্যন্তও গুরুমহাশয়ের পাঠশালাতে 
অডিও হউন শৃঙ্খলারক্ষার প্রথা চালু. 
ছিল। তখন তাহারা মনে করিতেন যে প্রত্যেক ছাত্রের পিঠই তাহার কান; 
পিঠে ছু এক ঘা না পড়িলে ছাত্র কিছুতেই কানে শুনিবে না। ছাত্রগণ যতই 
বিভিন্ন শারীরিক শান্তিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িত, শিক্ষক মহাশয়গণ আরও 
নৃতন নৃতন শাস্তির উদ্ভাবন করিতেন । 
সাধারণতঃ শারীরিক শাস্তির উপায়গুলি. এইরূপ হইত, যেমন দাড় 
করাইয়া রাখা, নাডুগোপালের ভঙ্গিতে দাড় করান, পা ফাক করিয়া সুর্যের 
দিকে চোখ করিয়া দাড়াইয়! থাকা; অনেক সময়ে ছাত্র ঘাড় না ফিরাইতে 
পারে এইজন্য কপালের উপরে পয়সা বা এই জাতীয় কিছু দিয়া রাখা কিংবা পা 
বত সম্ভব ফাক করিয়া ছুই হাতে ছুই খান ইট দিয়া আকাশের দিকে 
তাকাইয়া দাড়া ইয়া থাকা) বেত মারা, হাতের আছুলের ফাকে ফাকে পেন্সিল 
চুকাইয়! চাপ দেওয়া ইত্যাদি। অবশ্য বর্তমানে বিদ্যালয় হইতে শারীরিক, 
শান্তি একেবারেই তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। 


মানসিক শাস্তি 


এইভাবে হইয়া থাকে, যেমন, 
১। পৃথকীকরণ। অপরাধীকে কিছুক্ষণ বা কিছুদিনের জন্য তাস, 
একঘরে করিয়া রাখা । 
২। শিক্ষকের অমমর্থন। আভাসে ইঙ্দিতে ব| অন্ত উপায়ে অপরাধীকে 


অসমর্থন করা এবং শিক্ষকের সেহ ও সবদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইবার ভগ্ন 
দেখান। 


৩। শ্রেণীর সমক্ষে কিংবা বিদ্যালয়ে সর্বদাধার 
অপরাধ জানাইয়! তাহাকে লঙ্জা দেওয়া। 


৪। বিদ্যালয়ের কাজের অধিকার ব| খেলার অধিকার হইতে কিছু 
সময়ের জন্য বঞ্চিত কর!.-.:-.ইত্যাদি। 


মানসিক শাস্তি সাধারণতঃ 


| 
ণর মধ্যে অপরাধীর 


বিদ্যালয়ে শাসন ও শৃঙ্খলা ৫ 


শারীরিক ও মানসিক শাস্তি 


এই শাস্তি দৈহিক ও মানসিক শাস্তির সংমিশ্রণ। যেমন__বেঞ্চিতে 
দীড় করিয়া দেওয়া, শ্রেণীর বাইরে নাডুগোপাল করিয়া দাড় করান, সর্বসমক্ষে 
বেত মারা, ছোটদের দিয়া কিংবা সহপাঠীদের দ্বারা কান মলান ইত্যাদি। 
যে কাজ ছাত্রের অবশ্য করণীয় অথচ তাহার কাছে অপ্রিয়, সেই কাজ 
আদায় করিবার জন্যই শান্তির ব্যবহার হইয়া থাকে। 
সস যে কাজ ছাত্র স্বেচ্ছায় করিতে চায় বা করিতে ভালবাসে 
ছাত্রের নিকট হইতে সেই কাজ পাইতে শাস্তির প্রয়োজন হয় না। শাস্তিকে 
নিম্নলিখিত লক্সার সাহায্যে বোঝান যাইতেছে :_ 
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a 
৪ 
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শক্ষক ছাত্রকে যে কাজ দয় হল বা ছাত্রের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার 
তু 
ৃ 


আশা করেন, ছাত্রের নিকট তাহ! অগ্রীতিকর বা অ ia 
অপ্রীতিকর শক্তি এই কাজ হইতে তাহাকে দূরে নেন, EE 
দিকে শিক্ষক শান্তির অপ্রীতিকর শক্তির সাহায্যে আবার ছ 


১৩৬ শিক্ষী-নীতি 


দিকেই ঠেলিয়া দিতেছেন। সুতরাং এই অবস্থাতে ছাত্র সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় 
দিকেই অপ্রীতিকর চাপের মধ্যে পড়িয়া যায়। এইরকম ক্ষেত্রে তাহার নিকট 
হইতে নিম্নলিখিত ব্যবহার আশা করা যাইতে পারে। 

১। কাজ হইতে শাস্তি যদি ছাত্রের নিকট অধিক অবাঞ্চণীয় হয় তবে 
সে শিক্ষক কর্তৃক প্রাথিত কাজ করিতে বাধ্য হইবে । এইজন্যই অনেকক্ষেত্র 
শিক্ষক শাস্তির দ্বারা কাজ আদায় করিতে সক্ষম হন। কিন্তু শান্তির ভয় 
যধনই থাকে না, সে স্বত প্রবৃত্ত হইয়া কাজে অগ্রসর হয় না। অধিক পরিমাণ 
শান্তিতে যাহারা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, শাস্তির ভয় না থাকিলে জীবনে তাহারা 
কৌন ভাল কাজই করিতে পারে না। ইহাই আমাদের বয়স্ক জীবনে শৃঙ্খলা- 
রক্ষা না করার অন্যতম প্রধান কারণ--আমরা শাস্তির ভয় ব্যতীত কখনও 
শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে শিখি নাই। 

২। কিন্তু ছাত্র যদি শাস্তিগ্রহণ অপেক্ষা কাজকেই বেশী অপছন্দ করে, 
শিক্ষক তখন শাস্তিদানের দ্বারাও বাঞ্চণীয় কাজ ব| আচরঞ্ছাত্রের নিকট হইতে 
আদায় করিতে সক্ষম হন না। এই সব ক্ষেত্রে শাস্তির অগ্রীতিকর শক্তি 
অপেক্ষা কাজের অগ্রীতিকর শক্তিই বেশী কাজ করে ও ছাত্রকে কাজ হইতে 
দূরে ঠেলিয়া দেয় এবং শাস্তি পাইতেও সে ভয় পায় না। একবার যি 
তাহাকে কোন শাস্তি দেওয়| হয়, দ্বিতীয় বার আর সেই শাস্তিগ্রহণে সে ভয় 
পায় না। ফলে দেখা যায় শিক্ষক অভীষ্ট ফললাভের আশায় শান্তির পরিমাণ 
ও নিষ্ঠ্রতা বৃদ্ধি করিয়া চলেন। অথচ ছাত্রের কোন উন্নতিই হয় না। 

ও। অনেক ক্ষেত্রেই শাস্তি ও কাজের অগ্রীতিকর শক্তি ছাত্রের নিকট 
সমান হইয়া দাড়ায়। এই অবস্থা ছাত্রের মানসিক স্বাস্থ্য ও ছাত্রশিক্ষক- 
সম্বন্ধকে হীন করিয়া তোলে। এইরূপ ক্ষেত্রে ছাত্র স্বভাবতঃই শিক্ষককে 

ফাকি দিয়া শাস্তি ও কাজের অগ্রীতিকর অবস্থা এড়াইতে 

লক্ষন বিষয় চায়। সে শাস্তির ভয়ে অসদুপায়ে কাজ করিয়া শিক্ষককে 
সন্তষ্ট করে। এমনও হইতে পারে যে সে শিক্ষকর্কে 

ফাকি দিয়া শিক্ষাশ্রেণী হইতে পলাইয়া বেড়াইতে চায় বা শেষ-পংতিতে বগিয়া 
পড়ায় সম্পূর্ণ অমনোযোগী হইয়া পড়ে। অন্তদিকে শিক্ষক ছাত্রের ফাকি ধরিতে 
চেষ্টা করেন। ছাত্র যাহীতে কাজ বা শাস্তি উভয়ই এড়াইতে না পারে, 
তাহার জন্য তাহার চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া দিতে চেষ্টা করেন, আর 
ছাত্র শুধু ও প্রাচীর হইতে বাহির হইয়া পড়িতে চেষ্টা করে। ইহাতে 
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ছাত্র-শিক্ষকে অনেকটা দবন্বযুদ্ধের মত আরম্ভ হয় এবং ছাত্র-শিক্ষকের সমবদ্ধ তিক্ত 
হইয়া পড়ে। ছাত্র মনে করে শিক্ষক তাহাকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দিতেছেন, আর 
শিক্ষক মনে করেন ছাত্র তাহাকে অমান্য বা অপদন্ত করার চেষ্টা করিতেছে । 

শাস্তিকে ‘necessary evi. বলা হইয়াছে। যদিও সব সময়েই শাস্তি 
বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে সাহায্য করে না, তবুও বর্তমান সামাজিক 
পরিস্থিতিতে কি বিদ্যালয়ে, কি সমীজ-জীবনে শীস্তিদান-প্রথাকে একেবারে 
এড়ান সম্ভব নয় । তবে শাসনকে সর্বদা সংযম ও গুরুত্ব-বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
করা প্রয়োজনীয় । 

শাস্তি দিবার কালে শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়ে সচেতন হইতে হইবে £ 

১। সাময়িকভাবে সমস্যা-সমীধানের জন্তই শাঁসন। ধীরে ধীরে ছাত্র- 
শিক্ষকের সম্বন্ধ শাসনের উর্ধে তুলিতে হইবে। নিয়মশৃঙ্খলা-রক্ষা ও সুমীজিত 
ব্যবহারের প্রতি ছাত্রদের স্বেচ্ছাক্কত আকর্ষণ-হষ্টির চেষ্টা করিতে হইবে। 
এরূপ ব্যবহারের প্রতি তাহাদের বিতৃষ্ণা মন হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে। 

২। শিক্ষকের ঈপ্সিত কাজ ছাত্রের নিকট কতথানি গ্রীতিকর এবং 
ব্যবস্থিত শাস্তির শক্তিই বা কতখানি, তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে 
যে শাস্তি ছারা আকাজ্ষিত ফললাভ ঘটে না, তাহা পরিত্যাগ করা 
গ্রহণ করিলে ছাত্রের চারিত্রিক অবনতি ঘটে ও 
তিশৃন্ত ও তিক্ত হইয়া দাড়ায়। সুতরাং সব দিক্‌ 
রিয়া শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। 

৩। শারীরিক শান্তি সাধ্যমত পরিহার করিতে হইবে। এই শাস্তি 
অনেক সময়ে শিশুর শরীরের ক্ষতি করে। এই শাস্তি শিশুকে অনেকখানি 
পশুর স্তরে নামাইয়া আনে । শিশু শরীরের আঘাত না পাইলে কোন কাজেই 
প্রবৃত্ত হইবে না_এই চিন্তাধারাই সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর । অনেক সময়ে 
হঠাৎ দেহের কোন অংশে আঘাত লাগার ফলে অদ্গপ্রত্যদে খুঁত হুইয়া 
যাইতে দেখা যায় এবং জীবনহানিও ঘটে। কানমলা, কিংবা কানের প্র 
চড় মারা ইত্যাদির ফলে অনেক সময়ে ছাত্রকে চিরজীবনের মতই বধির হইয়া 
থাকিতে হয়। ইহা ছাড়াও অত্যধিক শারীরিক আঘাত ছাত্র 
ছুবিনীত করিয়া তোলে। শিক্ষকের সংগে হস্তত ও শরদ্ধ 


শক্রতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 
করিয়া দেয় ও সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার 


হুইবে। 
উচিত। একবার শান্তি 


ছাত্র-শিক্ষক সন্বদ্ধও গ্রী 
ভাল করিয়া বিবেচনা না ক 


১৩৮ শিক্ষানীতি 


অন্যদিকে শৈশবের শারীরিক শাস্তি ছাত্রকে ভীরু ও দুর্বলচরিত্র করিয়া তোলে 7 
দৈহিক পীড়নের হাত এড়াইবার জন্য সে নানারকম মিথ্যাকে আশ্রয় করে, 
নানারকম ছল ও কৌশলের স্থযোগ নেয়। এইভাবে সে তাহার পূৰ্ণ ব্যক্তিত্ব 
বিকাশ করিবার যোগ পার না। স্থতরাং নিতান্ত উপযুক্ত কারণ না থাকিলে 
শিক্ষাক্ষেত্র হইতে শারীরিক শাস্ডতিকে বর্জন করাই উচিত। 

$। মানসিক শাস্তি শারীরিক শান্তি অপেক্ষা বেশী ফলপ্রদ। সাধারণতঃ 
শারীরিক শাস্তি অপেক্ষা মানসিক শাস্তির ভয় আমাদের বেশী। মানসিক 
শাস্তি নানারূপ হইতে পারে বলিয়া শারীরিক শাস্তির মত ইহা! সহজে একঘেয়ে 
হইয়া পড়ে না। কিন্ত ইহা একদিকে যেমন ছাত্রের আত্মমর্ধাদীকে সচেতন 
করে, অপর দিকে অনেক সময়ে ইহা আবার শিশুর মানসিক বিকাশকে 
শরতরভাবে ব্যাহত করে। মানসিক শাস্তিদানকালে শিশুর বয়স ও চরিত্র 
এবং জীবনের সমস্যার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং অপরাধের গুরুত্ব 
ঈদেও অবহিত হইতে হইবে। মানসিক শাস্তি অনেক সময়ে ছাত্রের মনে 
পরে অসস্ভব প্রতিক্রিয়া করে এবং শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত করে। 
ইহা দ্বারা এক অপ্রার্থিত ব্যবহার দূর করিতে গিয়া অধিকতর অপ্রার্ধিত 
ব্যবহারের হৃষ্টি হওয়া অমস্তব নয়। শিশু যদি মনে করে যে তাহার সহপাঠী 
বন্ধুদের মধ্যে ও শিক্ষকের নিকট তাহার কোন স্থান নাই, সে চিন্তা তাহার 
মানসিক স্বাস্থ্য সু করে এবং ইহার ফলে শিশুর মনে নানারকম ভাবপ্রবণতা 
বা কমপ্লেক্স সৃষ্টি হয়। স্থতরাং মানপিক শাস্তির প্রদানকালে শিক্ষককে এদিকে 
বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 


“| শাসতিবিধান কখনই শিক্ষকের খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া হওয়া 
উচিত নয়। কোন অপরাধের জন্তু এক ছাত্র গুরুতর দণ্ড পাইল, সেই একই 
অপরাধে অন্য অপরাধী দণ্ড পাইল না; কিংবা একই অপরাধের জন্য ছাত্র 
কখনও দণ্ড পাইল, কখনও পাইল না__এরূপ হুওয়া কখনই উচিত নয়। ইহার 
ফলে শান্তিকে ছাত্রগণ শিক্ষকের মঞ্জি বলিয়াই মনে করে এবং ব্যক্তিগতভাবে 
শিক্ষকের প্রতি তাহারা শ্রদ্ধা ও ভালবাসা হারায়। অপর দিকে কোন্‌ 
অন্তায়ের জন্য কখন কোন্‌ ব্যবস্থা হইবে তাহা ঠিক না থাকার জন্য শান্তির 
বাধ্যতামূলক ক্ষমত! কমিয়া যায়। ইহা প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে যে 
শ্রেণীর ভাই-বোনদের সহিত বিবাদ করার অন্ত কখনও কোন ছাত্রকে কঠিন 
শাস্তি দেওয়া হইল; কিন্তু সেই একই অন্যায় অপরের ক্ষেত্রে শিক্ষক লক্ষ্য 
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করিলেন না; আবার সেই ছাত্রই একদিন শ্রেণীর ভাইবোনদের মারধোর 
করিবার জন্য শাস্তি পাইল, অন্যদিন এই অন্যায় করিয়াও শাস্তি পাইল না। 
ইহাতে শাস্তির গুরুত্ব তাহার নিকট কমিয়া যায়। ছাত্রদের ইহা বলিতেও, 
শোনা যায়_"আজ মাষ্টারমহাশয় নিশ্চয়ই বাড়িতে রাগারাগি করিয়া 
আপিয়াছেন। আজ আর আমাদের কাহারও রক্ষা নাই ।” ছাত্রদের এই ধারণা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিথ্যা হয় না। ক্তরাং তাহারা শিক্ষকের মেজাজ লক্ষ্য 
করিয়াই অন্যায় করা বা না করা ঠিক করিয়া লয়। 

বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইলে শাস্তিকে ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে 
বিবেচনা করা প্রয়োজনীয়। প্রকৃতির নিয়ম ভগ করিলে যেমন আপনা হইতেই 
শাস্তি পাইতে হয়, বিদ্যালয়ের নিয়ম ভদ করিলেও তেমনই স্বতক্ষূর্ত শান্তি- 
গ্রহণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজনীয় । 
বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি পূর্বনির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজনীয় এবং ছাত্র বা 
শিক্ষক কাহারও মনে এ সন্বঘ্ধো কোন সংশয় থাকা উচিত নয়।- ছাত্রদের 
হাতেই এই শান্তির ব্যবস্থার ভার দিয়া বা মোটামুটি তাহাদের সম্মতি লইয়া 
শাস্তি দেওয়া প্রয়োজনীয় । ছাত্রদের সম্পর্কে শিক্ষককে অত্যন্ত লেহপ্রবণ 
শান্তি-বিধানের সময়ে তিনি কখনও রাগান্বিত হইবেন না; 
জন্যই তিনি তাহাদের শান্তি দিতেছেন এবং এই শীস্তি দিতে 
ংগে সমানভাবেই ব্যথিত হইতেছেন, ইহা যদি একবার 
ছাত্রগণ বুঝিতে পারে তাহা হইলে শাস্তিদানের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে। 
৭। শান্তি সম্বন্ধে সাধারণ আইন থাকিলেও অনেক সময়ে স্থান, কাল ও 

রতম্য করিতে হয়। এইরকম ক্ষেত্রে এই তার- 


পাত্রভেদে শাস্তি-প্রয়োগে তা 
তম্যের কারণ ছাত্রদের নিকট ব্যক্ত করা গ্রয়ৌজনীর ও এই সম্পর্কে তাহাদের 


মনে যেন কোনরূপ তুল ধারণার হুষ্টি না হয় দে 


৬। 


হইতে হইবে; 
ছাত্রদের মঙ্গলের 
গিয়া তিনি তাহাদের স 


রাখা উচিত। অপরাধী 
তাহাকে শাস্তি দিতে হইবে। এইভাবে শান্তির উদ্দেশ্য ও গ্রয়োজনীয়তা যদি 
ছাত্ররা! বুঝিতে পারে তবেই শীস্তিদানের উদ্দেশ্য সফল হইবে। 


বিদ্যালয়ে পুরস্কার 
আদর্শ বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে শান্তি বা পুরস্কার কাহারও স্থান 
ছাত্রের চেষ্টার মধ্যে কোন 


থাকা উচিত নয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকের চেষ্টা ও 
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দন্দ থাকিবে না বলিয়াই আমরা আশা করি। কিন্তু সাধারণতঃ শৃঙ্খলা-রক্ষার 
ক্ষেত্রে শান্তি যেমন অপরিহার্য, পুরস্কারকে সেইরূপ একেবারে বাদ দিলে চলিবে 
না; এবং শান্তির ন্যায় পুরস্কারও বিশেষ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য বিদ্যালয়ে স্থান 
পাইয়া থাকে। 


প্রাধিত ব্যবহারে ছাত্রদের আগ্রহস্থ্টির জন্যই বিদ্যালয়ে পুরস্কারের ব্যবহার 
হয়। যে সমস্ত ছাত্র লেখাপড়ায় নিয়মান্থবতিতা, ন্রতা-ভন্রতা ইত্যাদি 
রে. বিশেষ চারিত্রিক গুণের অধিকারী হয়, তাহাদের পুরস্কার 
সি, দিয়া অন্যান্য ছেলেদেরও এই সব গুণের অধিকারী হইতে 
উৎসাহত ও প্রলুন্ধ করা হইয়া থাকে এবং ইহা আশা 
করা হয় যে পুরস্কারের লোভে ছাত্ররা সেচ্ছায় তাহাদের অবাঞ্ছনীয় দৌষগুলি 
সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবে। 
শাস্তির ও পুরঙ্কারের মনস্তত্ব মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। এখানেও একটি 
অপ্রীতিকর শক্তি বাঞ্ছিত ব্যবহার হইতে ছাত্রকে দূরে সরাইয়| দিতেছে; 
শিক্ষক পশ্চাৎ হইতে অপর একটি শক্তির সাহায্যে তাহাকে বাঞ্ছিত কাজের 
দিকে ঠেলিয়| দিতেছেন। শাস্তির ক্ষেত্রে ছাত্রের করণীয় কাজের শক্তি 
ও শিক্ষকের কাজ করাইবার জন্য ব্যবস্থিত শাস্তির শক্তি, উভয়ই ছাত্রের 
পক্ষে অপ্রীতিকর কিন্ত পুরস্কারের ক্ষেত্রে অভীষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শিক্ষক 
থে শক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহা অপ্রীতিকর নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে ছাত্রের 
মানসিক ছন্দ শাস্তি অপেক্ষা কম। আবার অন্য দিকে পুরস্কারের কার্যকরী 
ক্ষমতা শান্তির তুলনায় অল্প। ছাত্রের সম্মুখে দুইটি উপায় থাকে__একটি 
প্রীতিকর, অপরটি অগ্রীতিকর ১ অর্থাৎ অংক করা অপ্রীতিকর কাজ, কিন্তু অংক 
করিলে পুরস্কার পাওয়া যাইবে ইহা শ্রীতিকর। এখানে সে অংক না করিলে 
পুরস্কার পাইবে না সত্য, কিন্তু শাস্তি পাইবে না। অন্যদিকে অংক করারূপ 
অগ্রীতিকর কাজ হইতে রেহাই পাইবে। 


পুরস্কার-বিধান-কালে নিন্মলিখিত বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখ! প্রয়োজনীয় : 
(১) শাস্তির মত পুরস্কারকেও 
হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে; এবং 
উধ্বে আনিতে হইবে। 


শৃঙখলারক্ষার ক্ষেত্রে অস্থায়ী উপায় 
ক্রমে ক্রমে ছাত্রের ব্যবহারকে পুরস্কারের 


বিদ্যালয়ে শাসন ও শৃঙ্খল! ১৪১ 


(২) উদ্দেশ্তসিদ্ধির জন্য পুরস্কারের মাত্রা ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া ছাত্রের লোভ 
স্বষ্টি করা উচিত নয়। 

(৩) একজনকে শাস্তি দিয়া অপরকে পুরস্কার দেওয়া উচিত নয়। যেমন 
তুলনামূলকভাবে একজন ছাত্রকে নিন্দা করা ও অপরকে প্রশংসা করা। ইহার 
ফল খুবই খারাপ হয়। ইহাতে ছাত্রদের মনে নানারূপ জটিলতার স্থষ্ট হয় ও 
অনেকে নিজের মূল্য বুঝিতে ভুল করে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্য্যার 
ভাব সৃষ্ট হয়। ভবিষ্যৎ জীবনে নিন্দা বা প্রশংসা পাওয়া ছাত্র কেহই বড় 
হইতে পারে না। 

(৪) পুরস্কার-দানকালে সর্বতোভাবে প্রতিযোগিতা এড়াইয়া চলিতে 
হইবে। পুরস্কারের লোভ অনেক সময়ে ছাত্রদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতি- 
ঘোগিতার স্থ্টি করে । এইজন্য যদি এরূপ ব্যবস্থা থাকে যে কোন নির্দিষ্ট 
নম্বরের উপর নম্বর পাইলেই সকলকে পুরস্কার দেওয়া হইবে, ইহাতে প্রতি- 
যোগিতা হইবার আর কোন কারণ থাকে না। 

(৫) পুরস্কারের ক্ষেত্রে শিক্ষক কখনও পক্ষপাতিত্ব করিবেন না। 
ইহাতে পুরস্কার-দানের উদ্দেশ্য তো ব্যর্থ হইবেই) শিক্ষকও ছাত্রের নিকট শ্রদ্ধা 


হারাইবেন। 

(৬) শাস্তির মতই পুরস্কারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজনীয়_ 
ইহাঁও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। 

অনেক ত্রুটি থাকা সত্বেও শাস্তির মত পুরস্কারকেও অবহেলা কর! চলে না। 
তবে লোভনীয় বা মৃল্যবান্‌ কোন পুরস্কার না দিয়। গুণের স্বীকৃতি-স্বরূপ 
প্রশংসাপত্র দেওয়া ভাল। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পুরস্কার না দিয়া 
দলগতভাবে বা শ্রেণীহিসাবে পুরস্কার দেওয়া ভাল। 

শাস্তি ও পুরস্কার মান্থষের অন্তরের পরিবর্তন করিতে ততটা সক্ষম হয় না, 
মরা আলোচনা করিয়াছি। অন্তরের অনুভূতি ব্যতীত মান্য 
পারে না। যথার্থ শৃঙ্খলারক্ষীর ক্ষেত্রে ছাত্রদের 
কি ভাবে জাগানো যায় তাহাই এখন আমরা 


তাহা আগে আ 
শুঙ্খলাকে আয়ত্ত করিতে 
স্বতঃস্র্ত ইচ্ছা ও প্রেরণা 
আলোচনা করিব। 
{জন আছে কিনা, 
লয়ে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য নিয়মের আদৌ প্রয়ে 
ভিন নিতে দেওয়া হইবে, ইহা লইয়া 


না শিশুদের নিজ নিজ ইচ্ছান্থদারে চ নন 
মতান্তর আছে। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে মধ্যযুগে মানবের স্বতঃস্ফূর্ত 
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্রবৃতিগুলিকে সৎ বলিয়া ধরা হইত না, এবং কুগ্রবৃতিগুলিকে শৃঙ্খনাবন্ধ 
করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগ গণতন্ত্র বুগ। ইহা 
স্বাধীনতার উপাসক। প্রত্যেক মানুষের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার 

টা প্রতিই ইহার লক্ষ্য। ফরাসী বিপ্রবের কাল হইতে 
থান স্বাধীনতার যে পূজা আর্ত হইয়াছে, বর্তমান রাজনৈতিক 
অর্থনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই 

তাহা পরিণতি লাভ করিতেছে। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম পথপ্রদর্শক 
রুশো শিশুকে নিরংকুশ স্বাধীনতাদানের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তিনি 
বলিতেন-__“শিশুকে ছাড়িয়া দাও, সে যাহা ইচ্ছা করুক। এই স্বাধীনতা 
ভোগের মধ্য দিয়াই শিশু জীবনে শৃঙ্খলা ও শিক্ষার যথার্থ মূল্য বুঝিতে 


পারিবে। বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাবিদ্গণ অনেকেই বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা-দানের 
পক্ষপাতী । 


কিন্ত স্বাধীনত| এবং নিয়ম বা শৃঙ্খল! সত্যই কি পরস্পর বিরোধী? 
সত্যই কি শৃঙঘলা ও স্বাধীনতার দ্ধ চিরপ্তনের ? এই প্র আলোচনার পূর্বে 
স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশ করা প্রয়োজনীয়। স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর! 


কঠিন। ইহা অন্তরে উপলব্ধির ধন। প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতা-বৌধ 
বিভিন্ন হওয়া অস্বাভাবিক 


ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। যখনই আমাদের ধর্ম, কর্ম, চিন্তা, প্রকাশভঙ্গি 
প্রভৃতি বিভিন্ন বিথিনিষেধের দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়, তখনই আমরা স্বাধীনতার 
স্বর্ূপকে উপলব্ধি করিতে পারি। 


কোন বাঁধা নিষেধ না থাকিলেই আমর 
এই হিসাবে শৃঙ্খলের অন্পস্থিতিকে 


বিদ্যালয়ে শাসন ও শৃঙ্খলা এও 


শৃঙ্খল বা স্বাধীনতার পরিপন্থী মনে করে না। বরং এগুলির নিবৃতির পথে 
কোন বাধা থাকিলে তাহাকে শৃঙ্খল বণিয়া মনে করে । 

(২) অন্যদিকে নিয়মশৃঙ্খলা-বহিভূতি জীবনেও মানুষ আনন্দ বা 
আত্মোন্নতির স্থযোগ পায় না। প্রকৃতপক্ষে সে তাহার প্রয়োজন 
নিবৃত্তির ভিতর দিয়াই মন্ত্ত্বের পথে অগ্রসর হয়। তাহার বিবিধ প্রয়োজন- 
গুলি পারিপার্থিকের চাপে পরিবর্তিত, পরিবদ্ধিত ও পরিমাজিত হয় এবং নৃতন 
নৃতন গ্রয়োজন-বোধেরও সৃষ্টি হয়। তাহার জীবনে স্বাধীনতা বা শৃঙ্খল এই 
গ্রয়োজন-নিবৃত্তির পথে বাঁধার অভাব বা বাধার মানদণ্ডে স্থির হয়। এইদিক্‌ 
হইতে স্বাধীনতাবোধকে আপেক্ষিক বলা যাইতে পারে । এক অবস্থায় একজন 
নিজেকে যেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে, সেখানে সেই অবস্থাই অপরের কাছে 
পরাধীনতা মনে হইতে পারে । যে ছাত্রের পাঠে স্বাভাবিক অনুরাগ আছে 
শিক্ষাকালীন বিধিশানন তাহার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে বলিয়া সে মনে করে 
না। অপরদিকে অনুরাগহীন ছাত্রের নিকট শিক্ষাকালীন বিধিশাসন কঠোর 
শৃঙ্খলস্বরূপ হইয়া দাড়ায়। আবার সংসারত্যাগী সন্ধ্যাসীকে সামাজিক জীবন- 
যাপনে বাধ্য করিলে তিনি তাহার স্বাধীনত! হারাইলেন মনে করেন, অন্যদিকে 
গৃহীকে সামাঞ্জিক জীবন হইতে বঞ্চিত করিলে তাহার বিপরীত অনুভূতি হয়। 

(৩) স্থতরাং দেখা যায় যে নিয়মশৃঙ্খলার বাহিরে থাকিলেই কেহ স্বাধীনতা 
পায় না বা স্থখ ও সাচ্ছুন্দ্য উপভোগ করে না। নিজ প্রয়োজন-নিবৃতির 
জন্যই আমাদিগকে বিধিনিষেধের অধীন হইতে হয়। মানুষের প্রয়োজন- 
কোন একটি প্রয়োজনকে নিবৃত্ত করিতে হইলে অন্য 
গ্রয়োজনগুপি সাময়িকভাবে দমন করিয়া রাখা প্রয়োজন) যেমন সিনেমা 
দেখিতে গেলে নিজেকে নানাভাবে নিয়মশূৃঙ্খলার অন্তভূক্ত করিতে হয়। কিন্ত 
যে সিনেমা দেখিতে ভালবাসে সে কখনই এইরূপ বিধিনিষেধকে শৃঙ্খল মনে 
করিবে না। মোটকথা মানুষ আপন প্রয়োজননিবৃত্তির জন্য স্বেচ্ছায় নিজেকে 


নিয়মশৃঙ্ঘলার অধীন করে। 
(৪) অন্যদিকে মানুষ নামা 
পরস্পরের স্বাধীনতার প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে 


বোধ একাধিক। 


র্ষ তায় 
অপরের স্বাধীনতাকে হরণ করে, তখনই সেই কার্য স্বেচ্ছাচারিতা নও 
পরিণত হয়। সুতরাং সমাজে বাদ করিতে গিয়া স্বাধীনতা হ্‌ 
মশৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে হয়। 


নিজের প্রয়োজনেই আমাদের কতকগুলি নিয় 


১৪৪ শিক্ষানীতি 


এই দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বিচার করিলে শৃঙ্খল! ও স্বাধীনতার মধ্যে কোন দ্বন্দ 
থাকে না। আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের পরস্পরবিরোধী মনে হইলেও প্রয়োজন- 
বোধে মাহ্য স্বেচ্ছায় শৃঙ্খল বরণ করিয়া লয়; নিয়মশৃঙ্খলা মানিয়া চলা 
স্বাধীনতা ভোগ করার অপরিহার্য অঙ্গ । 

পার্থক্য করিতে হইলে স্বাধীনত| এবং শৃষ্খলের মধ্যে পার্থক্য করা চলে। 
যে শৃঙ্খল! নিজ প্রয়োজনে মাহুয স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে তাহা তাহার স্বাধীনতাকে 
রক্ষা করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু জোর করিয়| কোন নিয়ম চাঁপাইয়া 
তাহার প্রয়োজননিবৃত্তির পথে বাধা জন্মাইলে তাহ মানুষের নিকট শৃঙ্খল- 
স্বরূপ হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে গুকুগৃহে শিশ্যদিগকে অতি কঠোর নিয়ম পালন 
করিতে হইত। তবু তাহাদের নিকট এই কঠোরতাকে শৃঙ্খলম্বরূপ মনে হইত 
না। কারণ, ছাত্রগণ জিজ্ঞাহথ হইয়াই গুরুর নিকটে আমিত এবং শিক্ষাকালে 
শৃঙ্খলারক্ষাকে নিজ প্রয়োজননিবৃত্তি ও আত্মোন্নতির অঙ্থকূল বলিয়। বিশ্বাস 


করিত। এই শৃষ্থলাপালনে কখনও পরাআুখ হইলে অন্ত্য হইয়। গুরুর 
সাহায্য কামনা করিত। 


বিদ্যালয়টি একটি ক্ষুদ্র সমাজ এবং 
সক্রিয় সভ্য এবং এই বিদ্যালয়- 


মধ্যে অবশ্যই জাগাইয়। তুলিতে হইবে । এইজন্য শিক্ষার্থীদের বিগ্যালয়- 
পরিচালনে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা দিতে হইবে। 


শিক্ষাথিগণ বিদ্যালয়ের 
বিভিন্ন কাজের অংশগ্রহণের মধ্য হইতেই নিজ দায়িত্বপালনে ও শৃঙ্খলারক্ষায় 
তৎপর হইবে। গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থায় শিশুকে যদি 


উপযুক্ত অংশগ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিদ্যালয়ের স্বাধীনতার 
ভিতর দিয়া এই শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজনীয়। যে শিশু সারাজীবন কঠোর 


বিদ্যালয়ে শাসন ও শৃঙ্খলা ১৪৫ 


নিয়ম-শৃঙ্খলার ভিতরে থাকিয়া আত্মদমন করিয়া আসিয়াছে, সে কখনও নিজ 
দারিত্ব-পালনে সচেতন হইতে পারে না। সমাজ ও রাষট্রজীবনে স্বাধীনতা- 
ভোগের সুযোগ তাহার আসিলে সে তাহার অপব্যবহার করে। 
বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা ও নিয়মাহুবতিতা শিক্ষা দিতে হইলে গণতান্ত্রিক সমাজ- 
জীবনের ভিতর দিয়া বিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর একাত্মতা জাগ্রত করিতে 
(১8১ হইবে। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থার প্রতি শিক্ষার্থীর 
বলা জাগান সম্তব স্বতঃস্ফূর্ত অন্থমৌদন থাকিলেই বিগ্ভালয়-সমাজে তাহারা 
শৃঙ্খলার সহিত সমান ভাবেই স্বাধীনত! উপভোগ করিতে 
পারিবে। তাহাদের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব ও অধিকার দিতে হইবে। 
বিদ্যালয়ের শ্বায়ত্রশীসন প্রথার প্রবর্তন করিলে, প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজ নিজ 
দায়িত্পালনে সচেতন হইবে এবং তাহার ব্যক্তিত্ব ও কর্মকুণলতা বিকাঁশের 
স্থযোগ পাইবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশ 
হইতে আসে। তাহাদের মধ্যে এক বিগ্যালয়-সমাজের সভ্য--এই একাত্মতা 
ও সহযোগিতাবোধ জাগান খুবই কঠিন। এখানে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও নিজের 
জীবনের দৃষ্টান্ত শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করিতে অনেকথানি সহায়তা করে। 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধুর সম্পর্কের মধ্য দিয়াই এইরূপ বিষ্যালয়-সমাজ গড়িয়া 
উঠিতে পারে। 
২। ছাত্রদের প্রয়োজন ও বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্ধ থাকা 
প্রয়োজনীয় । বিদ্ঠালয়ের পরিচালনাকার্য যদি শিক্ষার্থীর প্রয়োজন-নিৰবৃত্তির 
পথে বাধা স্থ্টি করে, তবে তাহারা শৃষ্খলাশিক্ষায় শদ্ধাবান্‌ ও যত্বপরায়ণ 


হইবে না। 
৩। শিক্ষার্থীরাই তাহাদের প্রয়োজনের শ্রেষ্ঠ বিচারক। এজন্য 


-প্রবর্তনে তাহাদের সহযোগিতা এ 


কার্ষস্চী স্থির করা প্রভৃতি 
প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিদ্যালয়ের কোন 


করিয়া ছাত্রদের উপরে চাপাইয়া দিলে 


তি ও সহযোগিতা লইয়া অগ্রসর হইলে 
লিবে। 


তাহারা নিজেদের প্রয়োজন-বৌধেই বিদ্যালয়ের 
ইহাতে তাহাদের ্বাধীনতাও দ্ধ || শৈশব হইতেই প্রকৃত 
স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার প্রতি এই অনুরাগ ও 


বিদ্ঠালয়ে বিধি 


পাঠ্যতালিক! নির্বাচনে, 
আগ্রহ, ইচ্ছা ও প্রয়োজনের 
ব্যবস্থাই শিক্ষকের ইচ্ছামত জোর 


১০ 


lt 


1 গ্রহণ করিতে পারে--তাহা বিশদভাবে আলোচন! করুন 


১৪৬ £ শিক্ষা-নীতি 


জীবনে তাহারা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। এইভাবেই শৈশবে 
তাহারা সর্বাস্তঃকরণে শৃঙ্খলা গ্রহণ করিয়া তাহাকে জীবনযাপনের সহিত এক 
করিয়া ফেলিতে পারিবে । 

তবে শৃঙ্খলা ও নিয়মান্থবতিতার শিক্ষা দেওয়ার সবটুকু দায়িত্ব শুধু 
বিদ্যালয়ের হাতে ছাড়িয়া দিলেই ইহা সুষ্ঠু ও সার্থক হইতে পারে না। শিক্ষার 
সমস্ত দিকেই অভিভাবক বা মাতাপিতা যদি বি্যালয়ের সহিত সহযোগিতা 
না করেন, বিদ্যালয়ের সংগে সংগে গৃহের পরিবেশও যদি সুন্দর ও বিদ্যালয়ের 
অরূপ না হয়, তবে ভবিষ্যৎ নাগরিক-গঠনের দায়িত্ব বিদ্যালয় কখনও সম্পূর্ণ 
সার্থক করিয়া তুলিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। 


অনুশীলনী 


>! বিদ্ালয়ে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা কি? শৃখলা কি শৃষ্মলম্বরপ? প্রকৃত শৃঙ্খলা 
বলিতে কি বুঝিব? কোন্‌ উপায়ে বিদ্ধালয়ের শৃঙ্খল! রক্ষা করা স্তব ? 
২। বিদ্যালয়ে শান্তি ও পুরন্থারের স্থান নির্দেশ করুন । 


৩। শাস্তির উদ্দেশ্য কি হওয়া! উচিত? শাত্তিদান-কালে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য 
করিতে হইবে? 


৪। শাস্তি ও পুরষ্কারের মনন্তান্থিকব্যাথ্যা করুন। 


৭ শাত্তিদান-কালে যিনি অন্যায়কারীর সহিত সমভাবে ব্যথিত হন তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক" 
_এই উক্তির তাখপথ কি? 
৬ পারের উদ্দেশ্য ও পুরদ্ধারনান কালীন লক্ষণীয় বিষয়গুলির আলোচনা করুন। 

*। “শিশুকে ছাড়িয়া দাও, সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক'_-এ সম্বন্ধে আপনার মতামত ব্যক্ত 

করুন। 


৮ শৃখলা ও স্বাধীনতার মধ্যে কোন দ্বন্থ নাই” 


_ আপনার মতামতনহ ইহার যৌক্তিকতার 
উল্লেখ করুন । 


EY 


৯ শিশুর অন্তরে প্রকৃত শৃঙ্খলা-বোধ জাগরিত করিবার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় কতখানি দায়িত্ব 
1 


— 


অষ্টম শলিচ্ছেদত 


শিক্ষায় গণতন্ত্র 


“একা মানুষ ভয়ঙ্কর নিরর্থক কেননা, একার মধ্যে এঁক্য নাই। - বুকে 
নিয়ে যে এক সেই হ’ল সত্য এক ৷” এলবাম 


বর্তমান যুগকে গণতন্তের যুগ বলা যাইতে পারে। অ্টাদন শতাব্দীতে 
ফরাসী বিপ্লবে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী ধ্বনিত হওয়ার পরে আজ পৰ্যন্ত 
গা গণতন্ত্রের অব্যাহত বিজয়-অভিযান চলিতেছে। সামাজিক, 
অব্যাহত অভিযান অর্থনৈতিক ও রাঁজনৈতিক-_সমস্ত ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র বিশ্বের 
দরবারে আদর্শ হইয়াছে। গণতন্ত্র সাধারণ্যে এমন ঠাই 
করিয়া লইয়াছে যে ‘অগণতান্ত্রিক কথাটি প্রায় গালাগালির পর্যায় 
দড়াইয়াছে। কোন্‌ দেশ অপর দেশ অপেক্ষা অধিকতর গণতান্ত্রিক ইহা 
লইয়া বাদপ্রতিবাদ চলে। গণতন্ত্র ভাল কি মন্দ ইহা ্রশ্ন-বহিভূতি। 
যদিও আমর! সকলেই গণতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি, তথাপি ইহার 
সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নাই। গণতন্ত্র প্রথমতঃ রাজনৈতিক 
আন্দোলন হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করে। স্বৈরাচার রাষ্ট্র 
ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া তাহাতে জনসাধারণের অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করাই গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল। ইহার সংজ্ঞা নির্দেশ 
করিতে গিয়া এব্রাহাম লিঙ্ক বলিয়াছিলেন__ 1 
“Rule of the people, by the people and for the people.” 
এই উদ্দেশ্যকে সুষ্ঠুভাবে সাধন করিবার জন্য গত দুই শত বংসরে কতকগুলি 
বিশেষ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ( institutions ) উদ্ভব হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান- 
গুলির সাহায্যেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সাধারণতঃ বয় 
ভোটাধিকার, প্রতিনিধিমূলক আইনসভা, দায়িত্বসম্পন্ন মন্ত্রিসভা এবং স্বাধীন 
বিচার-ব্যবস্থা, (judiciary) প্রতৃতিকে এই পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। 
শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের কর্তৃত্ব সম্পৰ্ণরপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, এই 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি অপরিহার্য । দেশের প্রাপ্তবয়স্ক লোক মাত্রেই আইন-সভায় 
ভোটাধিকার দিতে হইবে। জনসাধারণের ভোটে যে আইন-সভা নির্বাচিত 


গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান 


১৪৮ শিক্ষা-নীতি 


হইবে, দেশশাসনে তাহার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা প্রয়োজনীয় । কাজেই মন্তরিবৃন্দের : 
কাজ আইন-সভার অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল। আবার বড় ছোট সকলকেই 
আইনের বিচার মানিয়! চলিতে হইবে। 
গণতান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে অনেকে উপরি-উত্ত প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা 
করার যোগ্যতা অর্জনের শিক্ষা বলিয়া মনে করেন। তাই, বিদ্যালয়ে গণতন্ত্র- 
প্রচলনের অর্থে ছাত্রদের নিজেদের ব্যাপার নিজেরা 
গণতান্ত্রিক. পরিচালনের অধিকার দান করিতে চেষ্টা করেন । আইন- 
প্রতিই গণতন্ত্র নহে সভার মৃত তাহাদের নির্বাচিত কোন সভার উপর বিভিন্ন 
কার্ষের পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। আশা করা হয় থে, 
ইহার ভিতর দিয়া তাহার! গণতান্ত্রিক আদর্শে দীক্ষিত হইবে এবং সমাজ- 
জীবনের দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত হইবে। 
কিন্তু কতকগুলি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত একাত্ম করিয়া এবং শুধু 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার প্রয়েজন সীমাবদ্ধ করিয়া গণতন্ত্রের সংজ্ঞাকে 
ংকীর্ণ করা হয়। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, গণতান্ত্রিক প্ৰতিষ্ঠানগুলি 
সমাজ্জ জীবনের যনত্রমীত্র। ইহাদের কখনও গণতন্ত্রের সহিত একাত্ম ভাবা চলে 
না। সব কয়টি প্ৰতিষ্ঠান থাকা সত্বেও হয়ত কোন দেশকে গণতান্ত্রিক বলা চলে 
না। দৃষ্টান্তস্বরূ্প বলা যাইতে পারে, যে দেশের লোক নিরক্ষর ও দরিদ্র; 
যাহাদের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রৎ হয় নাই, সেই দেশে সর্বসাধারণের 
ভোটাধিকার জনসাধারণের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দানন/করিতে পারে না। : 
গণতন্ত্র একটি সামাজিক আদর্শ। এ আদর্শকে কারে করার জন্যই 
বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট হইয়াছে। গণতান্ত্রিক আদর্শ শুধু 
রাষ্ট্র ্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, সামাজিক এবং অথনৈতিক ক্ষেত্রেও ইহার 
বিস্তার প্রয়োজনীয় । সংক্ষেপে গণতন্ত্র একটি সামাজিক আদর্শ; রাষ্টরক্ষেত্রে 
অর্থনীতিতে এবং সমাজ-ক্ষেত্রে আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করিবার 
॥ জন্য আমরা যে বিশেষ আদর্শ গ্রহণ করিয়াছি তাহাকেই গণতন্ত্র বল| চলে । 
গণতান্ত্রিক আদর্শবাদ সমন্ধে আমরা সকলে এখনও সম্পূর্ণ একমত নই! 
রাশিয়া ও আমেরিকা উভয়েই নিজেদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট 
গণতাগ্বিক আদর্শ বলিয়| প্রচার করেন। কিন্তু উভয় দেশের আদর্শের মধ্যে 
মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে অনেকথানি। আমর! নীচে 
গণতদ্বের কয়েকটি বিশেষ আদর্শের উল্লেখ করিতেছি। এই আদর্শগুণি 


শিক্ষায় গণতন্ত্র ২ 


আমাদের দেশে মোটামুটিভাবে গৃহীত হইয়াছে এবং আমাদের রাষ্টরব্যবস্থার 
ভিতর দিয়া তাহাকে বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে । 

(১) আমাদের সামাজিক আদর্শে ব্যক্তির বিশেষ স্থানকে স্বীকার করিয়া 
লওয়া হ্ইয়াছে। সমাজের প্রতি সভ্যই আপন ক্ষমতা, পারিপাশ্বিক অবস্থাও 
ইচ্ছা অনুসারে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধন করিবে__আমাদের সমাজ-জীবনের 
ইহাই প্রধানতম উদ্দেশ্য | কোন ব্যক্তিকে কখনও অপরের, এমন কি সমাজের 
উদ্দেশ্যনাধনের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা চলিবে না। 

(২) প্রত্যেক মানুষের যদি স্ব স্ব পথ ও মতে চলিবার অধিকার থাকে, 
তাহা হইলে পরমতসহিষুণ্তার ভিত্তিতে আমাদের সমাজ গড়িয়া! উঠিবে। 
প্রত্যেকেরই স্বাধীনভাবে নিজ মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার থাকিবে । 
মানুষে মানুষে বিভিন্নতা সামাজিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলা চলে। সমাজের প্রতিটি 
মান্য কখনই এক ছাচে ঢালা হইতে পারে না। যত মত তত পথ এবং এক 
সত্যই বিভিন্ন পথে প্রকাশিত হয় তাহা আমাদের বিশ্বাস কর! উচিত। 

(৩) কিন্তু প্রত্যেক মানুষ স্বতন্ত্র হইলেও তাহারা সমাজের সভ্য | এখানে 
পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকিলে ব্যক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। গণ- 
তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এই সহযোগিতা অন্যতম প্রধান আদর্শরূপে গৃহীত 


হইয়াছে। 
(৪) পারস্পরিক সম্বন্ধ স্তায় এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে । অসত্য 


বা অন্যায়ের পথে ব্যক্তি উন্নত হইতে পারে না। 
(৫) পরস্পরের মধ্যে আলোচনা এবং জনসাধারণের স্বীকৃতির ভিত্তিতে 
সামাজিক পরিবর্তন আনিতে হইবে। বিপ্লব বা অস্ত্রের সাহায্যে সামাজিক 
পরিবর্তন সাধন করিবার চেষ্টা গণতন্ত্র চিন্তা করে না। 
উপরি-উক্ত আবর্শগুলিকে গ্রহণ করিয়া এগুলির ভিত্তিতে রাষ্ট্রনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন পরিচালনা করাই গণতন্ত্রের প্রতিষ্া। 
(ক্ষার সহিত সমাজ-ব্যবস্থার অংগাংগী সম্বন্ধ । শিক্ষার দ্বারাই সমাজ সংহতি 
গড়িয়া ওঠে। সমাজের উন্নতিও শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। গণতান্ত্রিক সমাজ- 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা ভিন ইহার 
সাফল্য অসম্ভব অপরদিকে গণতান্ত্রিক আদর্শ এত ব্যপক 4 ইহা এতদূর 
প্রতি লাভ করিয়াছে যে অনেক শিক্ষাবিদ্ই গণতান্ত্রিক আদর্শকে শিক্ষার 


উদ্দেশ্য বলিয়৷ ঘোষণা! করিয়াছেন । 


১৫০ শিক্ষা-নীতি 


বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক শিক্ষার স্থান : 


আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, উদ্দেশ্তহীন শিক্ষা শিক্ষাই নহে। আমরা বিশেষ 
উদ্দেশ্য নিয়াই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হই । শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা 
মতভেদ বা বাদানুবাদ আছে। দর্শন এবং সমাজ-বিজ্ঞানের বিতর্কের মধ্যে 
সাধারণ শিক্ষক অনেক সময়ে শিক্ষার আদর্শকে হারাইয়া ফেলেন। বাস্তব এবং 
সর্বজনগ্রাহ্থ করিতে হইলে-_গণতান্ত্রিক আদর্শের জন্য শিক্ষা দেওয়াকে শিক্ষার 
আদর্শ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাহাতে প্রত্যেক শিক্ষক নিজের কর্তব্য 
সম্বন্ধে নির্দিষ্ট ই্দিত পাইতে পারেন। অপরদিকে বিদ্যালয়ে গণতান্রিক শিক্ষা 
ব্যতীত সমাজে গণতন্ত্রের প্রসার অসম্ভব। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, দেশে 
শুধু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্টান গড়িয়া তুলিলেই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় না_ প্রকৃত 
গণতন্ত্র থাকে মানবের অন্তরে । প্রত্যেক নাগরিকের মনে গণতান্ত্রিক আদর্শের 
প্রতি বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে এবং তাহাকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির 
পরিচালনায় দক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে, নতুবা গণত্-প্রতিষা অসম্ভব। শিক্ষাই 
গণতন্ত্রের সর্বশেষ্ঠ বাহন। কাজেই বিদ্যালয় এবং গণতন্ত্রের মধ্যে অংগাংগী 
স্ঘন্ধ। গণতন্ত্র ব্যতীত শিক্ষার আদর্শ বাস্তব হইতে পারে না) আবার শিক্ষা 


ব্যতীত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব । তাই বর্তমানে বিদ্যালয়ে গণতান্রিক 
শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। 


বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক শিক্ষাদানের উপায় ঃ 
গণতান্ত্রিক শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে চরিত্রগঠনের শিক্ষ।। গণতান্ত্রিক আদর্শ- 
বাদরে পাঠ্যতালিকাতুক্ত করিয়া এই শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। গণতন্ত্রের 


আদর্শ, এমন কি প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে সমস্ত খুটিনাটির জ্ঞান থাকিলেই কেহ 
গণতান্ত্রিক চরিত্রগ্ণের অধিকারী হইতে পারে না । জ্ঞানার্জন এবং 


ব্যবহারের 
পরিবর্তন এক কথা নয়। 


যাহা ভাল বা করণীয় সে সম্বদ্ধে স্পষ্ট ধারণা 
থাকিলেও সর্বদা আমরা তাহা করিতে পারি না। আচরণ এবং অঙ্ভূত্তির 


দ্বারা এহণই চরিত্রশিক্ষার মূলকথা। বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিতে হইলে সর্বপ্রথমে বিষ্যালয়-সমাজকে গণতান্ত্রিক করিতে হইবে। 

বিদ্যালয়ে গণতন্ত্রশিক্ষা দিতে হইলে সাধারণতঃ আমরা একটি ছাত্রসংসর্ঘ 
গঠন করি। এই সংসদ বিদ্ালয়-জীবনের আংশিক পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হয়! 


রি িরিারিরিঠিিযার লা 0001৭ ন সৎ ৰৰঙ 


শিক্ষায় গণতন্ত্র S৫১ 


বিদ্যালয় জীবনের প্রধান অংশ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ শিক্ষাব্যাপারকে এই সংসদের 
আওতার বাহিরে রাখা হয়। সাধারণতঃ ছাত্রদের পাঠ্যক্রমের সংগে সংযুক্ত 
এমন কতকগুলি বিষয়-ভার (0০-০৷৮৮১০৷!৪৮) ছাত্র সংসদের উপর দেওয়া 
হয়। অনেক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে এই সংসদ্‌ নির্বাচিত হয় এবং ইহার 
আস্থাভাজ্জন সভ্যগণ বিশেষ বিশেষ কার্যপরিচালনার ভার নেন। কোন কোন 
বিদ্যালয়ে এই সংসদ্‌ অনেকখানি স্বাধীনভাবে কাজ করে। আবার কোথাও 
ইহাতে শিক্ষকের প্রাধান্য অধিক থাকে। এই সংসদের কার্ষ-পরিচালনার 
মাধ্যমে গণতন্ত্র সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মায়। গণতান্ত্রিক সমাজ পরিচালনায় 
বিতর্ক একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। কোন 
কোন বিদ্যালয়ে বিশেষভাবে বিতর্ক-শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকে। 

(কিন্তু ইহাতে গণতান্ত্রিক শিক্ষা অধিক অগ্রসর হয় বলিয়া মনে হয় না। 
বিদ্যালয় জীবনের এক অংশ যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিচালিত হয় এবং 
অপর অংশ একনায়কত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে ছাত্রগণ 
গণতান্ত্রিক চরিত্র লাভ করিবে বলিয়া মনে হয় না। অধিকস্ত পরস্পর 
বিরোধী ছুইরূপ আদর্শের মধ্যে পড়িয়া তাহাদের বিভ্রান্ত হইবার আশঙ্কাই 
অধিক। গণতন্ত্রের নামে শ্বেচ্ছাচারে অভ্যস্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। ইহার 
ফলে প্রায়ই ছাত্রসংসদের কাজে নানারূপ গলদ দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে 
শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে ছন্দের থষ্টি হয়। গণতন্ত্রকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ 
করিলে ইহাকে সর্বাঙ্গীণভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের সকল সভ্যকে 
(কি শিক্ষক, কি ছাত্র ) একই সমাতুজ মনে করিতে হইবে, এবং ভাগাভাগি 
না করিয়া সমগ্র বিদ্তালয়-জীবনকে একই নীতিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। 
অনেকের মতে ছাত্রগণ যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে গণতান্ত্রিক শিক্ষা-লাভের 
যোগ্য হয় না। এই ধারণা আমরা ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি। শৈশবকাল হইতেই 
আমরা আমাদের সাধ্যান্ুসারে আপন দায়িত্ব গ্রহণের শিক্ষা-লাভ করিতে 
পারি। আবার প্রাপ্তবয়ন্ক হইয়াও অনেকে ইহা পারেন না। দাঁয়িত্বগ্রহণের 
ক্ষমতা শিক্ষার উপর নির্ভর করে। তাই গণতন্ত্রে শিক্ষা যত শিশুকাল 
হয় ততই ভাল। শিশুমনের অনুভূতি যে বয়স্ক জীবনেও বিশেষ BE 
বিস্তার করে তাহা সকল মনস্তাত্বিক একবাক্যে স্বীকার করেন। স্থতরাং 
নার্সারী বা শিশুবিষ্ঠালয় হইতেই গণতান্ত্রিক শিক্ষা আর চি Ja 
শুধুমাত্র বিভি্ন গণতান্ত্রিক ্রতিঠানগুি-স্র্ক অভিজতা-অর্জনই এই শিক্ষার 


আরম্ভ 


১৫২ শিক্ষা-নীতি 


শেষ নয়; এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি প্রকৃত আদর্শান্থযায়ী পরিচালিত না হইলে 
উহারা অ-গণতান্ত্রিক মনোভাবের সৃষ্টির জন্যও দায়ী হইতে পারে। 
বিদ্যালয়-সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধগুলিকে সাধারণতঃ তিন ভাগ 

করা চলে ঃ 

(১) ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ ৷ 

(২) ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধ । 

(৩) শিক্ষক-শিক্ষক সম্বন্ধ । 
যে বিদ্যালয়ে এই তিনর্ূপ সদ্বন্ধই সম্পূর্ণ গণতন্ত্রের নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, সেই 
বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সহজেই গণতান্ত্রিক মন ও চরিত্র লাভ করে। 

১। ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ £-সাধারণতঃ শিক্ষাদানকালে শ্রেণীতে ছাত্র- 
শিক্ষক সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠে। এই সম্বন্ধে শিক্ষকই প্রধান অংশ গ্রহণ করেন_ 
ছাত্রদের সংগে সধ্বন্ধে তিনি অনেকট| উদীর-নৈতিক রাজার ন্যায় ব্যবহার 
করিয়া থাকেন। ছাত্রদের ভালমূন্দ কর্তব্যাকর্তব্যের বিচার তিনিই করিয়া 
থাকেন। তাহারা কি পড়িবে, কখন পড়িবে প্রভৃতি বিষয় তিনিই স্থির 
করিয়া দেন। তিনি বিগ্যালয়-রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা! ছাত্রদের ভালমন্দের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনিই বিদ্যালয়ের আইনকানুন প্রবর্তন করেন এবং 
আইন-ভদ্দকারীকে দণ্ডদান করেন। ছাত্রশিক্ষক সম্বন্ধে সমস্তক্ষমতাই থাকে 
শিক্ষকের হাতে, যদিও তিনি তাহা ছাত্রের মংগলের জন্যই ব্যবহার করেন 
বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহা গণ-তান্্িক স্ব নয়__ ইহা একনায়কত্ব। 
এই সম্বন্ধ যত মধুর হউক, ইহা যতই ন্সেহরমসিক্ত হউক, ইহাতে ছাত্র 
ও শিক্ষক সম্পর্ণ্ধপে এক সমাজভুক্ত হইতে পারে না। ছাত্রগণ সর্বদাই 
শিক্ষকদের সংগে ভর়মিশিত দূরত্ব রাখিয়া চলে। আবার উদারনৈতিক 
রাজার মত ব্যবহার করিতে হইলে যতখানি চারিত্রিক উন্নতি ও উদারতার 
প্রয়োজন, তাহা না থাকিলে শিক্ষক অনায়াসে স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িতে 
পারেন। ইহার ফলে ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ অপ্রীতিকর হইয়া পড়ে; বিদ্যালয় 
সমাজ স্বার্থপরতা, নীচতা, কলহবিবাদ, বঞ্চনা প্রভৃতির আকর হইয়া দাড়ায় 
এইরূপ আবহাওয়ায় থাকিলে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই দ্রুত অবনতি 
ঘটে। আমাদের অধিকাংশ বিদ্যালয়েই হয়তো ছাত্র-শিক্ষক স্ন্ধের এইরূপ 


অবনতি ঘটিয়াছে এবং উন্নতির পরিবর্তে উভয়ে উভয়কে নীচে টানিয়া 
নামাইতেছে। 


হিক্লায় গত ১৫৩ 


প্রথমতঃ ছাত্র ও শিক্ষক সংন্ধকে আরও ব্যাপক করা প্রয়োজনীয়। শ্রেণীর 
বাহিরে বিদ্যালয়ের সকল কার্যে তাহা ব্যাপ্ত হইবে। প্রথমতঃ ছাত্রগণ 
শ্রেণীর বাহিরেই অধিক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্র-শিক্ষক 
সম্বন্ধ যত ব্যাপক হইবে শিক্ষাকার্য তত স্বভাবে চলিবে; গণতান্ত্রিক সম্বন্ধে 
প্রথমেই একের নিকট অপরের মূল্য স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজনীয়। শিক্ষকই 
শুধু ছাত্রদের মংগল এবং উন্নতি বিধান করিয়া যাইবেন, ছাত্রদের নিকট হইতে 
তাহাদের কিছু গ্রহণ করিবার নাই, এই দৃষ্টিভদির পরিবর্তন করিতে হইবে । 
ছাত্রের প্রভাবও শিক্ষকের জীবনে__তাহার দৃঢ় ব্যক্তিত্বগঠনে এবং অভিজ্ঞতা- 
অর্জনে__কম নয়! ছাত্রের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা পাওয়ার আকাজ্া শিক্ষকের 
মনের অনেক প্রয়োজনের নিবৃত্তি করে এবং তীহার ব্যক্তিত্ব ও চরিব্র-গঠনে 
অনেকাংশে সাহাষা করে। ছাত্রদের কৌতূহল ও জানপিপামা নিবৃতি করিতে 
গিয়| শিক্ষক আরও জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, ইহা অস্বীকার করা যায় 
না। সুতরাং ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধে শিক্ষকের গণতান্ত্রিক আদর্শের কথা মনে রাখা 
উচিত। ছাত্রের ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্য এবং সহযোগিতার নীতি স্মরণ গাথা 
প্রয়োজনীয় 

যে কোন সমাজে গণতান্ত্রিক নীতি কার্যে পরিণত করার জন্য কতকগুলি 
প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। ছাত্র-শিক্ষকসমাজ ও গণতান্ত্রিক নীতিতে পরি- 
চালিত করার জন্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন । প্রথমতঃ এই সমাজ 


নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটি আইন-প্রণয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন এসব 
আইনকে বিদ্যালয়ের নিয়মাবলি বলা হয়। বিদ্যালয়ের কার্যাদি নিয়ন্ত্রিত করিবার 
জন্য ইহাদের প্রয়োজন। সাধারণতঃ প্রধান শিক্ষকই অন্যান্য শিক্ষকদের পরামর্শ 
গ্রহণ করিয়া! বিদ্যালয়ের নিয়মাবলি গঠন করিয়া থাকেন এ প্ৰয়োজনবোধে 
তাহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া থাকেন। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পরিচালিত 
করিতে হইলে এই ব্যাপারে ছাত্রদেরও অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজনীয় 
প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক এবং ছাত্রদের প্রতিনিধি লইয়া বিদ্যালয়ের আইন-সভা 

গঠিত হওয়া উচিত। 
বিদ্যালয়ের কাজকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। 
(১) পাঠ্যতালিকার অন্ততুর্ভি (২) পাঠ্যতালিকার বহি ত! বর্তমানে 
-শিক্ষক মিলিত হইয়াই পরিচালিত করিয়া 


শেষোক্ত কাজগুলি সাধারণত ছাত্র 
খাকেন। কিন্তু প্রথমোক্ত কাঁজগুলি শিক্ষকই সম্পূর্ণরূপে পরিচালন করিয়া 


3 শিক্ষানীতি 


থাকেন এবং এমনভাবে তাহা পরিচালিত করেন যে ছাত্রদের ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা 
ক্ষমতার প্রতিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন মনে করেন না। ফলে ছাত্রদের 
অনভিপ্রেত অনেক কাজ বাধ্যতামূলকভাবে তাহাদের উপর চাঁপে। অথচ 
এই কাজগুলির ভিত্তিতেই ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠে। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যকে 
সার্থক করিয়া তুলিতে পাঠ্যক্রম সাহায্য করে ১ পাঠ্যক্রম-বহিভূর্ত কাজ ইহার 
পরিপোষক মাত্র। স্থৃতরাং বিদ্যালয়ের কার্যাবলি নির্ধারণ ও পরিচালনার 
জন্য একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠা প্রয়োজনীয়। পাঠ্যক্রম-প্রণয়ন- 
ব্যাপারে ছাত্র-প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজনীয় 
ছাত্রদের আগ্রহ ও ক্ষমতার বহিভূর্ত কাজ বাধ্যতামূলকভাবে তাহাদের উপর 
চাঁপাইয়| না দিলে তাহাদের মংগল হইবে না, এই ধারণা ত্যাগ করিতে হইবে। 
গণতান্ত্রিক মনোভাঁবাপন্ন না হইলে গণতাপ্রিক সম্বন্ধ স্থাপিত হুওয়া কখনই 
সম্ভব নয়। স্থতরাং পাঠের বিষয়বস্ত-নির্বাচনে ও শিক্ষাব্যবস্থার পরিচালনে 
ছাত্রদের অংশগ্রহণের স্থযোগ দেওয়া প্রয়োজনীক্। শিক্ষকের উদ্দেশ্য ও ছাত্রের 
উদ্দেশ্ত এক না হইলে কিংবা পাঠের বিষয়বস্ত ও শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রের অন্তর 
অহুমোদন না করিলে শিক্ষা কখনও সফল ও সার্থক হইতে পারে না। 
বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা এবং শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কার্ধে পরিণত করিবার 
দায়িত্ব ছাত্রদের হাতে ন্যস্ত করা৷ প্রয়োজনীয় । ছাত্রগণ এইজন্য নিজেদের মধ্যে 


সংসদ গঠন করিয়া বিদ্যালয়ের হৃখলারক্ষার দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করিতে 
পারে, এইজন্য তাহাদের স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক । 


গণতান্ত্রিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাপদ্ধতিও গণতন্রসম্মত 
নিজ নিজ কার্ধের মাধ্যমেই শিক্ষাগ্রহণ করিবে। শিক্ষকের বর্তীতীর নীরব 
শ্রোতা হইয়া শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না। 

বিদ্যালয়-জীবনের সর্বক্ষেত্রে যদিও ছাত্রের অংশগ্রহণ ও স্বাধীনতা অক্ষুণ 
থাকা প্রয়োজনীয়, কিন্তু ইহা বলা যায় না যে এখানে ছাত্র ও শিক্ষকের স্থানে 
কোন পার্থক্য নাই। গণতান্ত্রিক সমাজে সক 


ল লোকের স্থানই সমান একথা 
ঠিক, কিন্তু সমাজে প্রত্যেকেই যে একরকম কাজ করিবে এমন কথা নাই ৷ 


শিক্ষকের বয়স, অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের বলে বিগ্যালয়-মমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
তিনি নেতৃত্ব করিয়া থাকেন ঠিকই; তবে গণতনর-সম্মত নেতৃত্ব ও একনায়কত্ব 
এই ছুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে; অহুগামীদের স্বেচ্ছারত স্বীকৃতির উপরই 
গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব নির্ভর করে । শিক্ষক যদি তাহার নেতৃত্বে ছাত্রের স্বতংক্ুর্ত 


শিক্ষায় গণতন্ত্র So 


অনুমোদন লাভ না করেন, তবে তিনি শিক্ষকরূপে অকৃতকার্য হইয়াছেন। 
বিষ্ঠালয়ের নিয়মাবলী-প্রণয়নে, পাঠের বিষয়বস্ত-নির্ণয়ে এবং শিক্ষাদানের কার্যে 
শিক্ষক নেতৃত্ব করিবেন বটে, তবে এই নেতৃত্বের পেছনে ছাত্রের স্বত্ত 
অনুমোদন, সহযোগিতা এবং পরামর্শ প্রয়োজনীয় । এই ছাত্র-শিক্ষক-প্রতিষ্ঠান- 
গুলি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য শুধু কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থষ্টি করিলেই চলিবে না, 
ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে প্রকৃত গণতান্ত্রিক মনোভাব-হ্থষ্টির প্রয়োজন ৷ অবশ্য এই 
বিষয়ে শিক্ষকের দায়িত্বই অধিক। ছাত্র যত অন্পবয়স্কই হউক কিংবা অনভিজ্ঞ 
হউক, বিদ্যালয়-সমাজে তাহার স্থান ও সমান অধিকার শিক্ষককে মানিয়া 
লইতেই হইবে; তাহার ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করিতে হইবে। এই সমাজ- 
জীবনে সেও কিছু না কিছু দান করিয়া থাকে ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে। 

(২) ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধ £ বর্তমানে আমাদের বিগ্ভালয়ের ছাত্র-ছাত্র 
সম্বন্ধও গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অনেকক্ষেত্রেই ছাত্ররা 
নিজেদের একসমাজের অন্ততূক্ত বলিয়া গণ্য করে না। ইহার. ফলে শ্রেণীর 
মধ্যে ছোট ছোট অনেকগুলি দলের সৃষ্টি হয় এবং একদল অপর দলের সহিত 
প্রতিযোগিতা, ঝগড়া বিবাদ ইত্যাদিতে লিপ হয়। বিদ্ভালয়-জীবনে গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার অভাব ইহার প্রধান কারণ। অনেক সময়ে বিদ্যালয়ে শ্রেণী- 
পরিচালনার দায়িত্ব কিংবা অন্য কোন কাজের দায়িত্ব শিক্ষক মহাশয় বিশেষ 
কোন ছাত্রের উপর ন্যস্ত করেন। তাহাকে হয়তো শ্রেণীর “মনিটর? বা 
ধকেপটেন” বলা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়_এই “মনিটর” বা কেপ টেন 
শিক্ষকের অনুকরণ করিয়া স্বৈরাচার হইয়া ওঠে এবং শ্রেণীর অন্যান্য সহপাঠি- 
ছাত্রের সহিত দুর্ব্যবহার করিয়া আপন প্রভুত্ব প্রচার করে। ইহাতে ছাত্র- 
ছাত্র সন্বন্ধের গণতান্ত্িকতা সপ্ন হয়। 

ছাত্র-ছাত্র সমন্ধ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পরিচালিত করিতে হইলে সেখানে 
প্রত্যেকটি ছাত্রের অধিকার সমানভাবে স্বীকৃত হওয়া দরকার। এই সম্বন্ধের 
ক্ষেত্রে শিক্ষকের হস্তক্ষেপ যথাসস্ভব না থাকাই উচিত। গণতান্ত্রিক নিয়মে 
নির্বাচনের দ্বারা বিভিন্ন কার্য পরিচালনার দায়িত্ব বিভিন্ন ছাত্রের উপর 
অপিত হইবে এবং ছাত্রেরা নিজেরাই এই নির্বাচন সম্পাদন করিবে। ‘মনিটর! 
বা কেপ টেনের’ পরিবর্তে দার়নিত্ব-্রহণকারীদের নাম নায়ক! বা নী দেওয়া 
যাইতে পারে। ইহার! তাহাদের কার্ধের নত শুধু শিক্ষকের নিকট দায়ী না 
হইয়। ছাত্রদের নিকটও দায়ী হইবে। যাহারা নিৰ্বাচিত নায়ক বা মী হইবে 
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প্রত্যেকটি ছাত্রের নিকটই তাহারা তাহাদের কাজের জন্য দায়ী থাকিবে। 
সুতরাং নিজেদের যোগ্য প্রমাণ করিবার জন্য তাহারা প্রাণপণ চেষ্ট| 
করিবে। শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্র যাহাতে কার্ধ-পরিচীলনার দাক্ষিত্ব-গ্রহণের 
সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । এইজন্ত মন্ত্িত্বের সময় নির্দিষ্ট 
থাকা প্রয়োজনীয়। অন্তত একমাস অন্তর অন্তর প্রত্যেক শ্রেণীতে নির্বাচন 
হওয়া উচিত। বিদ্যালয়ের উত্বাদি প্রতি কার্ধেই সকল ছাত্র আপন 
আপন ক্ষমতা এবং আগ্রহ হিদাবেই যোগ দিতে পারে। বিদ্যালয়ের জীবন 
এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাহাতে ছাত্রেরা পরস্পরের সহিত 
সহযোগিতা করিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারে। 

৩। শিক্ষক-শিক্ষক সম্বন্ধ ও একই গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হওয়া 
উচিত। না হইলে বিদ্যালয়ের অপরাপর সন্বন্ধের উপরও (শিক্ষক-ছাত্র এবং 
ছাত্র ছাত্র ) ইহা প্রভাব বিস্তার করে। যে বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক স্বৈরাচার, 
সেখানে শিক্ষকগণ অনেক সময়ে ছাত্রদের সন্ধে ব্যবহারেও ব্বেচ্ছাচার প্রয়োগ 
করেন; আবার যেখানে শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি এবং প্রতিদ্বন্দিতা বিদ্যমান, 
'লেখানে ছাত্ররাও নিজেদের মধ্যে কলহপরায়ণ হইয়া উঠে। সমাজ-জীবন এমনই 
খে তাহাতে কোথাও কোন অসামন্তস্ত ঘটিলে সমগ্র সমাজ-জীবনেই তাহার 
বিফল দেখা দেয়। বর্তমানে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই শিক্ষক-শিক্ষক সম্বন্ধ 
ভাল নহে। প্রধান শিক্ষক অপরাপর শিক্ষকদের সাধারণতঃ অসহযোগী 
মনে করেন এবং শিক্ষকগণ প্রধান শিক্ষককে শ্বৈরাচার বলিয়। অভিহিত 
হযোগিতার ভাব নাই। শিক্ষক- 
শিক্ষক সম্বন্ধ পরিচালনার জন্যও বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা 
প্রয়োজনীয়। 

সংক্ষেপে বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে পুন্রালোচনা করিতে গেলে 
নিম্নলিখিত কথাগুলি বলা যাইতে পারে। 

(১) শুধু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের পরি 
শিক্ষা! হয় না। 

(২) গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি একাত্মবোধ জাগ্রৎ করার চেষ্টাই 
গণতান্ত্রিক শিক্ষার আদর্শ। 


(৩) এই চেষ্টার সফলকাম হইতে হইলে বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবন তথা 
তাহার সফল সম্বন্ধ, শিক্ষক-শিক্ষক, শিক্ষক-ছাত্র এবং ছাঁত্র-ছাত্র গণতান্ত্রিক 


চালনা-শিক্ষা করিলেই গণতান্রিক 
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নীতিতে পরিচালিত হইতে হইবে। ছাত্রগণ এরূপ গণতান্ত্রিক সমাজে বাস 
করিয়া গণতান্ত্রিক শিক্ষা! লাভ করিবে। 

(৪) এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং ও 
প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক নীতিগুলি সন্ূ্ণরূপে প্রতিপালিত হইতেছে 
কিনা তাহার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। 


অনুশীলনী 


৪ গণতন্ত্র কথাটির অর্থ কি? গণতন্ত্রের নীতিগুলি কি? 
২। গণতান্ত্রিক শিক্ষা বলিতে আমরা কি বুঝি ? 
৩। বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক শিক্ষার স্থান নির্দেশ করুন। কিভাবে এই শিক্ষা বিদ্যালয়ে দেওয়া 


সম্ভব? 
৪। বিদ্যালয় সমাজের পারম্পরিক সন্বন্গুলি সাধারণতঃ কি হইতে পারে? এই সন্বনবগুলিকে 


কিভাবে গণতান্ত্রিক করা যায়? 


৬ 
২ শো 


নবম সল্িত্চ্ছিল 


চরিত্রগঠন 


building, man-making, character- 
ag. If you have assimilated five 


life and character, we have more 


“We must have life- 
making assimilation of ide 
nd made them your 


ideas 9 
education than 920) man who has got by heart a whole 
library” 

_gwami Vivekananda. 


গঠনে সহায়তা করে না। 
রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। 
কোথাও সফলতা 


সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষাই নয় যাহা চরিত্র 
চারিত্রিক শিক্ষাকে শিক্ষার একটি বিশেষ উদ্দেশ্ঠ 
এই শিক্ষা ব্যতীত কোন ব্যক্তিই জীবনে কিংবা জ্ঞানের ক্ষেত্রে 


লাভ করিতে পারে না। 
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চরিত্রের সংজ্ঞা; চরিব্রগঠন বিষয়ের আলোচনা-প্রসলে প্রশ্ন হইতে 
পারে চরিত্রের সংজ্ঞা কি? এক কথায় চরিত্রের কোনরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করা 
সম্ভব নয়। সাধারণতঃ আমরা বলিতে পারি ইচ্ছাশক্তির (স্দ711) যথাযথ 
বিকাশ সাধন করিয়া তাহাকে শক্তিশালী করা ও ঠিকপথে পরিচালিত করার 
ক্ষমতাই চরিত্র। ইচ্ছাশক্তি মানসিক স্তরের ( mental Plane ) উপর 
প্রভাব বিস্তার করে, ইহার যেমন চলার গতি আছে তেমনই ব্যাপ্তি আছে। 
মানুষের চরিত্রগঠন তখনই হয়, যখন সে এই মানসিক শক্তিকে বিস্তুততর 
করিয়া সুষ্ঠু পথে চালিত করিতে পারে। দৃঢচরিত্রের ব্যক্তি সর্বদাই তাহার সাধু 
ও মহৎ ইচ্ছাশক্তিকে কার্যকরী করিতে পারেন। 

চরিত্র মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের অংশবিশেষ 
কঠিন। তাহাকে বুঝিতে হইলে 
বুঝিতে হইবে। কথা, 


মানুষকে বুঝা অত্যন্ত 
তাহার আচার ও আচরণের মধ্য দিয়াই 
কাজ ও অপরের প্রতি ব্যবহারের মধ্য দিয়াই তাহার 
স্বরূপ প্রকাশ পায়। এইজন্য কে কিরূপ মান্য এবং তাহার ব্যক্তিত্ব কিরূপ, 
জানিতে হইলে আমরা তাহার ব্যবহারের কথা চিন্তা করিয়া থাকি। মানুষের 
কতকগুলি জন্মগত বৃত্তি ও প্রবৃত্তি আছে; এইগুলি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ৷ 
এই বৃত্তি ও প্রবৃত্িগুলি পারিপাখ্িকের সংস্পর্শে বিশেষ রূপ গ্রহণ করে 
সেইজন্যই আচার ও আচরণের মধ্যে 
আচরণীয় প্রতিকৃতির ( behaviour 


দহ্বন্ধীয় রীতিনীতি অনুসারে ন্যাঁয়-অন্ঠায় 
সদসতের বিচারাধীন তাহাই চরিত্র ts 


একাগ্রতা, কর্ম-প্রবণতা ইত্যাদি 
দিক্ই আছে। সুতরাং 
করা যাইতে পারে। 


তাহা ব্যতীত চরিত্রের ভাল ও মন্দ উভয় 
মাহষের দোষগুণের সমষ্টিকেই তাহার চরিত্ররূপে গ্রহণ 
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অনেকের ধারণা চরিত্র জন্মগত ।. আমরা সৎ ও অসৎ গুণ লইয়াই জন্মগ্রহণ 
করি। বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে তাহা বিকশিত হয় মাত্র । এমন কি চরিত্র 
বংশানুক্ৰমে সঞ্চারিত হইয়া থাকে বলিয়া কেহ কেহ মত 
পোষণ করেন; তাহারা বলেন, অপরাধপ্রবণ লোকেদের সন্তান- 
সন্ততির অপরাধপ্রবণতা দেখা যায়, আর চরিত্রবান লোকের 
সন্তান উত্তমচরিত্রের হয় । উপরি-উক্ত মতবাদ পোষণকারিগণ জন্মমাত্র মানসিক 
অসুস্থ ( Psychopathic ) এবং নৈতিক শিশু-( moral imbecile ) চরিত্রে 
বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিক গবেষণা দ্বারা চরিত্রের উপর শিক্ষা ও 
পারিপা্্বিকের কার্যকরী প্রভাব প্রমাণিত হয়। দেশে দেশে, সমাজে সমাজে, 
মাষে মানুষে, চারিত্রিক গুণের পার্থক্য প্রকাশ পায়। ধরুন, আমাদের দাম্পত্য 
জীবনে এখনও যতখানি যৌন নিষ্ঠা আছে, পাশ্চাত্য অনেক দেশেই হয়তো 
ততখানি নাই। অপর দিকে সরকারী কাজে (০০১৪!) পাশ্চাত্য দেশে 
যতখানি সততা ও নিষ্ঠা আছে, আমাদের দেশে তাহা পাওয়া কঠিন । পরিবেশ 
এবং শিক্ষার ফলে মানুষের আদর্শবাদ, দৃষ্টভঙ্গি প্রভৃতির যে পরিবর্তন হয় 
- তাহা অস্বীকার করা যায় না। মানুষের অন্যান্য ক্ষমতা__যথা, বুদ্ধি, বিশেষ বিশেষ 
ক্ষমতা (A0৭০ ) প্রভৃতির সহিত তুলনা কৰিলে পারিপাশ্থিকের প্রভাবে 
চরিত্রের পরিবর্তনই সর্বাপেক্ষা! অধিক হইয়া থাকে। চরিত্র বিশেষভাবে 
শিক্ষণীয় বস্ত। আদর্শবাদ, ন্যায়-অন্যায়-বোধ এবং আত্মমংযম চরিত্রের ভিত্তি 
এবং ইহার ভাবকয়টাই পারিপার্থিক এবং শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। 
স্থপরিবেশ ও স্থপরিচালনা জন্মগত প্রবণতাকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত 
করিয়া চরিত্রকে উন্নত ও দৃঢ় করে। সুষ্টুভাবে চালনা না করিলে চরিত্র অসংলগ্ন 
ও অগঠিত থাকে এক হিসেবে আমৃত্যু চরিত্র গঠনের কাজ চলিতে থাকিলেও 
শৈশব ইহার জন্য প্রকৃষ্ট সময়। মানুষ তাহার পরিবেশের মধ্য হইতে এবং 
নিজে যাহাকে আদর্শ মনে করে তাহাকে অনুকরণের ছারাই চরিত্রের উপাদান 
সংগ্রহ করে। কি ভাল, কি মন্দ, কি করা উচিত বা কি 
নীতিশিক্ষার মধ্য দিয় কর উচিত নয়, প্রভৃতি ধাঁরণী শিশু এইরূপেই সংগ্রহ করে। 
চি গড়ি ওঠ নীতি জান ছাড়াও বিশেষ বিশেষ চারিত্রিক গা একই 


ং বিশেষ 
ভাবে শৈশবে স্ষ্ট হয়। ভাল, মন্দ, উচিত, অন্ুচিতের জ্ঞান এবং বিশেষ বি 


অভ্যাসই চরিত্রের তিতি। একবার এগ 
দীপিরও ইহাদের ছাপ পড়ে । নিজ নিজ চরিত্র 


চরিত্রগঠনে 
শিক্ষার প্রভাব 


১৬০ শিক্ষানীতি 


পারিপার্থিকের সহিত সন্ন্ধ স্থাপন করি এবং উহ হইতে ভাল মন্দ গ্রহণ করি। 
চরিত্রের পার্থক্য হেতু একই পারিপান্রিক বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
প্রতীয়মান হয়। শিশুকালে গঠিত চারিত্রিক ভিত্তিই পরবর্তী অভিজ্ঞতার 
দ্বারা দৃঢ় হয়। শৈশবে গঠিত চারিত্রিক অভ্যাসের পরিবর্তন হয় না,_ইহ! বলা 
যদিও সংগত নয়, কিন্তু এই পরিবর্তন যে সহজসাধ্য নয় তাহা৷ সকলেই স্বীকার 
করিবেন। সুতরাং শিশু মনে সংযম, সহিষ্ণুতা, সত্যপরায়ণতা, নিভীকতা, 
অধ্যবসায়, উপচিকাঁা, পারম্পরিক সম্প্রীতিভাব প্রভৃতি গুণগুলির বিকাশ 
করিতে পারিলে এই শিশু পরিণত বয়ে দেশের ও রাষ্ট্রের উন্নতি ও মঙ্গল- 
বিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে । নৈতিক চরিত্র দৃঢ় হইলে তাহার 
প্রকৃতিগত চরিত্রও দৃঢ় হইবে। ন্যায়-অন্ঠায়, ভাল-মন্দের বিচার-শক্তি 
জন্মাইলে সে কৌন হীন ঝ ক্ষতিকর প্রবৃত্তির বশীভূত হইবে না। লোভ, ক্রোধ, 
ঈর্ষা, অনংবম, আন্ত, দীর্ঘত্রতা, মিথ্যাচার প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি নীতির শাসনে 
সংযত থাকে। 


এই শিক্ষা কিভাবে দেওয়া সম্ভব ? এক সময় ছিল, যখন পারিবারিক বন্ধন 


ও মমাজবব্যবস্থার মধ্য দিয়া শিশু এই শিক্ষা গ্রহণ করিত। ধর্মসন্বদ্বীয় 


টি উত্সবাহষ্ঠানে কিংবা একাননবর্তাঁ পরিবারের মধ্যে থাকিয়া 
বিদ্ধালয়ের দায়িত্ব তাহার| আত্মত্যাগ, বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা, ইত্যাদি গুণের 
অধিকারী হইত। কিন্ত বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের 
সংগে সংগে সেই আত্মীয়তার বন্ধন আর নাই | যুগের সংগে তাল রাখিয়া না 
চলিতে পারায় সমাজে অনেক গলদ চুকিয়াছে। সামাজিক অহঠানাদি প্রায় 
অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সমাজ-ভীবনও শিক্ষামূলক নাই। বর 
ইহার গলদই অনেক সময়ে আমাদের অনভিপ্রেত চরিত্রগঠনের জন্য দায়ী। 
যেমন__আত্মীয়-পোষণ, স্বার্থপরতা ইত্যাদি চারিত্রিক ক্রটিগুলি খুবই দেখা যায় | 
যুগের পরিবর্তনের জন্য বর্তমান সমাজে স্থথী ও সার্থক হইয়া বীচিতে হইলে 
নূতন চারিত্রিক গুণাবলীর প্রয়োজন। সরকারী কাজে নিষ্ঠা ও সত্যতা, 
আত্মীয়পোষণনীতি ত্যাগ, দেশের স্বার্থকে অন্য যে কোন স্বার্থের উধ্বে” স্থাপন 
- ইত্যাদি গুণগুপির কথা দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে । এক কথার 
শিক্ষাদানের একটি প্রাচীন ব্যবস্থা ভাবিয়া পড়িয়াছে, নতুবা অচল হইয়া 
গিয়াছে। তাই আমাদের চারিত্রিক অধঃপতন এমন দ্রুত সংঘটিত হইতেছে! 
ইহা দুর করিতে হইলে আমাদের সমাজ-জীবনের সংস্কার এবং বর্তগ' 


চরিত্রগঠন ১৬১ 


যুগপোযোগী চরিত্রগঠনের নিমিত্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। বর্তমান 
অবস্থায় বিদ্যালয়কে চরিত্রগঠনের দায়িত্ব বহুলাংশে গ্রহণ করা ব্যতীত অন্য 
উপায় নাই। বিদ্যালয়ের ভিতরে একটি হনিয়সত্রিত সমাজ গঠন করিয়া 
অভিপ্রেত চারিত্রিক গুণের বীজ বপন করা সম্ভব। অব্য বিদ্যালয়ের পক্ষে 
একা এই দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নয়। পরিবারের এবং অন্যান্য সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানের সহযৌগিতাতেই ইহা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু বিদ্যালয়কেই 
বিশেষ দায়িত্ব বহন করিতে হইবে । অনেকের মতে গৃহই শিশুর উপযুক্ত 
শিক্ষার স্থান। একথ! ঠিক যে সুগৃহ শিশুকে স্থশিক্ষা দিতে পারে; কিন্ত শুধু 
ব্যক্তিগত শিক্ষাই শেষ নয়, সমাজগত শিক্ষারও বিশেষ প্রয়োজন। 
ইহার পরেই আমাদের সন্মুখে সমস্তা দেখা যায়_-কিভাবে এবং কোন 
কিউ পদ্ধতিতে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব? পূর্বেই বলা 
11 হইয়াছে চরিত্র বংশগত বা স্বভাবগত নয়, প্রধানত; চেষ্টা 
নিনজা ও বাশার তার! ইহাকে অর্জন করিতে হয়। চরিক্র-শিক্ষার 
ব্যাপারে আমাদের সর্বপ্রথমে মনে রাখিতে হইবে যে, 
বক্তৃতা উপদেশ দ্বারা চরিত্র গঠন করা সম্ভব নয়। কি করা উচিত এবং কি 
করা উচিত নয় জানিলেই যে আমরা উচিত কাজ করিব এবং অন্থচিতকে 
বর্জন করিব, ইহা সত্য নয়। জানা এবং তাহার অনুরূপ ব্যবহার করা এক 
নয়। অন্যদিকে উপদেশের দ্বারা চরিক্র-শিক্ষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুফলই দেখ! 
যায়। শিশুকে ‘ইহা করিও না, উহা কর;__এইভাবে উপদেশ দিলে তাহার 
মনে অনেক ক্ষেত্রেই সেই উপদেশ বিরুদ্ধভাবের সি করে। এইজন্য দেখা যায় 
__যে কাজ করিতে নিষেধ করা যায়, সেই কাজের প্রতিই শিশুর আগ্রহ বেশী 
থাকে । স্থতরাং চরিব্রগঠনের ব্যাপারে আমাদের বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে 
হইবে বে ‘Character is not taught bub caught.’ একমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত 
আচরণ দ্বারাই চরিত্রগঠন সম্ভব এবং ইহার জন্য উপযুক্ত পারিপাস্থিকের 
ভিতরে জীবনযাপন প্রয়োজনীয়। সেই দিক দিয়া বসায় একটি ছোটখাট 
সমাজ। এই সমাজে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান এবং বিভিন্ন কর্মের 


ভিতর দিয়া শিশুরা শিক্ষালাভ করে। সুতরাং যে সমস্ত গুণের প্রকাশ আমরা 


শিশু চরিত্রে দেখিতে চাই বিদ্যালয় সমাজ এ সকল গুণের ভিত্তিতে গঠিত 
আমরা যদি শিশুর চরিত্রে একাগ্রতা, 


হওয়া গ্রয়োজনীয়। দৃষ্টান্তন্বরূপ বলা যায়, 
দায়িত্ববোধ, কর্মপ্রবণতা, স্বাৰ্থত্যাগ, বিনয়, নত্রত ভদ্রতা, সত্যনিষ্ঠা, সৌন্দৰ্য 


১১ 


১৬২ শিক্ষানীতি 


ইত্যাদি গুণের প্রকাশ দেখিতে চাই, তাহা হইলে বিগ্ালয়ের প্রতিটি কাজে ও 
তাহার পারিপাঞ্ধিকে এ গুণগুলির প্রকাশের স্থযোগ থাকা চাই । ছাত্র-ছাত্র, 
ছাত্র-শিক্ষক এবং শিক্ষক-শিক্ষক ব্যবহারের মধ্য দিয়া এ সব গুণের অগ্গসরণ 
হওয়া প্রয়োজনীয় । বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মের মধ্যেও ও গুণগুলির অনুশীলনের 
যথেষ্ট সুযোগ থাকা প্রয়োজনীয় । 

শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে চরিত্র গঠন হয় না। খেলাধুলা, 
নানারকম হাতের কাজ, উৎসবানুষ্ঠান করা প্রভৃতি কাজের ভিতর দিয়া 
পরোক্ষভাবে এই স্থযোগ ঘটে । বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হইলে শিশুদের 
প্রতিই তাহার সমাধানের ভার দিতে হইবে; ইহাতে তাহাদের বিচার শক্তি, 
ন্যায়-অন্যায়-বোধের বিকাশ ঘটে । 

পূর্বেই বল৷ হইয়াছে যে, মানুষের ইচ্ছাশক্তির যথাযথ পরিচালনাই তাহার 
চরিত্রের শ্রেষ্ঠ উপাদান। এই শক্তিকে ক্ষমতাশালী করিতে হইলে হৃদয়ের 
আবেগ ও প্রবৃত্বিগুলিকে উৎসাহিত করা৷ প্রয়োজনীয়। প্রেম বা ভালবাসা 
এইরূপ একটি প্রবৃত্তি । এই প্রবৃত্তিটি হু পথে পরিচালিত না হইলে মানুষকে" 
ইহা অনেক নীচে নামাইয়া আনে, অন্দিকে ইহার যথাযথ প্রকাশ মানুষকে 
অনেক উর্ধ্বে লইয়া যায়। প্রেম, প্রীতি বা ভালবাস! চরিত্রগঠনের একটি 
প্রধানতম উপাদান। বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজের মধ্য দিয়াই শিশুর এই 
প্রবৃত্তিটিকে সজাগ করিয়া তুলিতে হইবে। তাহাদের অপরের জন্য অনুভব 
করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। ভালবাসার এই প্রবৃত্তি তাহাদিগকে নিজের কু 
গণ্ডী হইতে বৃহত্তর জগতের দিকে লইয়া যাইবে। গৃহে পরিজনও বিদ্যালয়ের 
বন্ধুদের ভালবাঁষার মধ্য দিয়াই তাহারা প্রতিবেশী, সমাজ এবং দেশকে 
ভালবাসতে শিথিবে এবং এইরূপে তাহাদের মনে বিশ্বমানবতার চেতনা 
জাগিবে। পারস্পরিক গ্রীতি তাহাদের মনের ুদ্রতা, ঈর্ষা, দ্বেষ দূর করিয়া 
মনকে পবিত্র ও মহৎ করিয়া তুলিবে। ভগিনী নিবেদিত! বলিয়াছেন £ “Even 
an ignorant mother by teaching her boy to love and to act 
On his love, can be the biggest of educators. It is this that 


makes so many of our great men of to-day attribute 50 
much to their mothers.” 


বিদ্যালয়-সমাজের মধ্যে শিশুদের এই বোধ স্থষ্টি করিতে হইবে যে, একা 
মান্য কখনও বাস করিতে পারে না। পারস্পরিক সাহচর্য ও সহযোগিতাৰ 


| চরিত্রগঠন ১৬৩ 


দ্বারাই তাহারা জনসেবা-ধর্মে উদ্ধ,দ্ধ হইবে, দেশের ছুর্দিনের সময়ে__যেমন বন্যা, 
মহামারী, ছঙিক্ষ ইত্যাদি দেখা দিলে--ছাত্রসংঘ গঠন করিয়া তাহাদের/ 
সেবাকার্ষে পাঠান উচিত। ইহার মধ্য দিয়াই তাহাদের চরিত্রগঠন হয়! 


বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিক্ষকের উৎসাহ ও পরিচালনা এই কার্যে বিশেষ ২১ 


সহায়ক হইবে। 

বিদ্যালয়ের পাঠ্যবন্তও উহার পারিপার্শিকের অন্তর্গত এবং উহাদের ভিতর 
দিয়াও চরিত্রগঠনের সাহায্য হয়। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি 
পাঠ্য বিষয়গুলিও শিশুর চরিত্রে ছাপ ফেলে। ভৌগোলিক ও এতিহাসিক তথ্য 
পরিবেশনের মধ্য দিয়া শিক্ষক তাহাদের সম্মুখে অতি সহজেই সত্যাসত্য, স্যায়- 
অন্যায়ের চেতনা তুলিয়া ধরিতে পারেন। প্রতিটি গৃহের সহিত পাড়ার যেমন 
সম্বন্ধ_পাড়া হইতে দেশ এবং দেশ হইতে মহাদেশেরও সেইরূপ সম্বন্ধ এই 
সত্য জানার ফলে তাহারা বর মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে বুকে 
আবিষ্কার করিয়া নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইয়া ওঠে। শুধু 
তাহাই নয়, ইতিহাস তাহাদের পূর্বপুরুষের গৌরবময় কীতি ও ওঁতিহের 
পরিচয় বহন করিয়া আনে। ছাত্রদের ইহার সহিত পরিচয় থাকা একান্ত 
প্রয়োজনীয় । শুধু বই পড়িয়া বা শিক্ষকের নিকট হইতে শুনিয়া নয়, ছাত্রগণ, 
সংগ্রহ ও সংরক্ষণশালা, শিল্প-প্রদর্শনী, ছবি, ছায়া চিত্র, স্থপতি, ভাস্কর প্রভৃতির 
মধ্য দিয়া এতিহের পরিচয় পায় এবং ইহা৷ তাহাদের প্রেরণা দেয় ও বিচার- 
বিশ্লেষণ করিতে শিখায়। 

সাহিত্যেও ছাত্রদের মনের পরিধি প্রসারিত করে। স্থসাহিত্যের মধ্য 
দিয়াই সংবেদনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়, ইহা মনকে দেশ, কাল, পাত্রের 
গণ্ডীর উত্বে লইয়া যায়। মানুষে মানুষে চিন্তাধারায়, আচার-আচরণে, রীতি- 
নীতিতে, ইতিহাস ও বংশগতিতে যতই গরমিল থাকুক না কেন, 
অন্তঃকরণে সব দেশের সব কালের মানুষই এক) সুখছুঃখ, আনন্দ-বেদনা, 


সেহ-গ্রীতির অনুভূতি ও প্রকাশে পরস্পরের মধ্যে এক বিরাট মিল আছে__এ 


সত্য সাহিত্য মানুষের কাছে পৌছাইয়া দেয়। 

ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাঁসা এবং ধর্মের প্রভাবও তাহাদের 
ছাঁত্রদের চরিত্রগঠনে সাহায্য করে। বিদ্যালয়ে এই সুযোগও গ্রহণ করা 
উচিত। অবশ্য বিশেষ কোন ধর্মমত বা ধর্মীয় আচরণের দ্বারা নয়, কিন্ত 
দলনিরপেক্ষ প্রার্থনার ব্যবস্থা দারা ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে 


১৬৪ শিক্ষা-নীতি 


শিক্ষা করিলে চরিত্রের উন্নতি হইতে পারে সন্দেহ নাই । মাঝে মাঝে বিভিন্ন 
প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ হইতে মহাপুরুষদের জীবনী, বাণী ও উপদেশ সম্পর্কে আলোচনা 
করা, সম্ভবমত ধর্মীয় এবং সামাজিক উত্পবানুষ্ঠান করার মধ্য দিয়া ছাত্রদের 
সম্মুখে আদর্শস্থাপনের সুযোগ পাওয়া যায়। 

ভগবান্‌ কিংবা কোন মহান্‌ শক্তির নিকট অত্সসণর্পণ করার প্রেরণা 
যেমন মানুষের সহজাত, প্রকৃতির সংগেও মানুষের নেইরূপ স্বাভাবিক সংযোগ । 
প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার, একাত্ম হইবার স্থযোগ ও শিক্ষা ছাত্রদের উদার 
ও মহান্‌ করে। প্ররুতির রূপ, রস ও গন্ধ তাহাদের সৌন্দর্যের উপাসক করিয়া 
তোলে; তাহারা জীবনের সহিত প্ররুতির অবিচ্ছেগ্য সম্পর্কের সন্ধান পাঁয় ৷ 
জীবনের আনন্দ, ছন্দৌোবোধ, ভাবাবেগের বিকাশ এইভাবেই ঘটে; মনের 
স্থকুমার বৃত্তিগুলি প্রকৃতির সজীবতায় আরও পুষ্ট ও কোমল হুইয়া গড়িয়া ওঠে। 
অসীম স্থস্িৰ রহস্তে তাহারা বিস্মিত হয়, মুগ্ধ হয়। তাহাদের এই সৌনরধজ্ঞান, 
ছন্দ, ভার ও অনুভূতির আরও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশের জন্য বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শিল্প- 
কাঞ্জের স্থযোগ দেওয়া প্রয়োজনীয় । শৈশবে একবার যে শিশুর এই সুকুমার 
বৃতিগুলির যথাঘথ বিকাশ ঘটে, পরবর্ত জীবনে সে কখনও নিষ্ঠুর বা অস্থন্দর' 
কাজ করিতে পারে না। 

এ কথ] ঠিক__চবিব্রগঠনের শিক্ষা দেওয়া যায় না, পরিবেশের মধ্য দিয়া 
শিক্ষার্থী নিজেই নিজের চরিত্র গড়িয়া তোলে; তথাপি এই পরিবেশ 
এবং বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব এবং যোগ্যতাই প্রধান! 
শিক্ষক যদি কর্ণনিপুণ, ব্যক্তিত্বদম্পর ও দৃঢ়চরিত্রের না হন, তাহা হইলে শিশুর 
চরিত্রগঠনে তিনি কখনই সাহাষ্য করিতে পরেন না। সাধারণতঃ দেখা যায় 
শিশুরা খুব অন্থকরণপ্রিয়। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বয়স্কদের আচার, আচরণকে তাহারা 
অঙ্গকরণ করে। এজন্য শিক্ষকের আচার, আচরণকে এমন সংযত ও সুশোভন 
করিতে হইবে যাহা শিশুদের হুথী ও অনুপ্রাণিত করে। শিক্ষক ছাত্রদের 
শুধু উপদেশ দিয়াই নিজের কর্তব্য সমাধান করিবেন না, নিজেও সেইভাবে কার্জ 
করিবেন। শিশুমন অত্যন্ত সজাগ। মে যদি একবার বুঝিতে পারে যে, 
শিক্ষক যাহা উপদেশ দেন নিজে তাহা পালন করেন না, তাহা হইলে তাহার 
মন অবিশ্বাসী হই উঠিবে এবং দেও শঠতা, মিথ্যাচার শিখিবে। স্বামীভী 
বলিয়াছেন-আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও। নীতিভরষ্ট শিক্ষক 
কখনই শিশুর চরিত্রগঠনে সাহাধ্য করিতে পারেন না। 


চরিত্রগঠন S৬৫ 


মাতীপিতা কিংবা অভিভাবকগণও শিশুর চরিত্রগঠনে অনেকখানি প্রভাব 
বিস্তার করিয়া থাকেন। শিশুর প্রথম শিক্ষা স্থরু হয় গৃহেই এবং জননীর 
কাছই তাহাদের প্রথম ও প্রধান আশ্রয়। স্থতরাং তাহাদের চরিত্র গড়িতে 
মায়ের মত আর কেউ সাহায্য করিতে পারেন না, এ কথা সমস্ত শিক্ষাবিদ্গণই 
স্বীকার করেন। পষ্টালজি বারংবার ‘Mothers’ Education’-এর 
উপর জোর দিয়াছেন। মায়ের পরে গৃহে পিতা বা অন্তান্ত পরিজনদের 
জীবনধারা সন্তানদের স্থপথে চালিত করিতে বহুলাংশে সাহায্য করে। 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার সংগে মাতাপিতা বা অভিভাবকদের সহযোগিতা করা 


প্রয়োজনীয় । 


চরিত্রগঠনে শাস্তি ও পুরস্কারের স্থান 


চরিত্রগঠনে শাস্তি এবং পুরস্কারের স্থান আছে কিনা এবং থাকিলেও 
কতখানি আছে ইহা লইয়া মতভেদ দেখা যায়। অনেকের মতে শিশু অন্যায় 
করিয়া যদি শাস্তি না পায়, সেই অন্ায় সে পুনঃপুনঃ করিবে। শাস্তির ভয় 
না থাকিলে পারিপাণ্রিকের প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করা তাহার পক্ষে 
কঠিন। উপযুক্ত চরিত্র গঠন করিতে হইলে শিশুকে কঠোর নিয়মকান্থনের 
ভিতর রাখা প্রয়োজনীয় । শিক্ষক ও অভিভাবকের শাসন ব্যতীত শিশুর চরিত্র 
আশান্রূপভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। অনেক অভিভাবক আবার 
পারিপাথ্িকের মন্দ প্রভাব হইতে শিশুকে দুরে রাখাই চরিব্রগঠনের প্রধান 
উপায় বলিয়া মনে করেন। শিশু যাহাতে সকলের সহিত মিশিয়া সমাজের 
কু-অভিজ্ঞতা অর্জন না করে, সর্বপ্রকারে তাহার চেষ্টা করেন। সাধ্যমত 
তাহাকে নিজের সংগে রাখেন, নির্বাচিত কয়েকজন ব্যতীত একবয়মী অপর 
সঙ্গীর সহিত মিশিতে বা খেলাধূলা করিতে দেন না। এইজন্য অনেকে শিশুকে 
বিষ্ভালয়েও যাইতে দেন ন! | অপরদিকে অনেকে মনে করেন শিশুকে স্বাধীন 
ভাবে আপন অভিজ্ঞতা অর্জনের এবং ন্যায়-অন্যায়, সদ্‌সৎ প্রভৃতি সম্পর্কে 
জ্ঞানার্জনের স্থযোগ দেওয়া উচিত। তাহাদের মতে ন্তায়-অন্তায়, সৎ ও অসতের 


জ্ঞান শুধু নিজের অনুভূতির সাহাষ্যেই হইতে পারে। সত্য, সদর এবং 
মঙ্গলের জ্ঞান শিশুর অন্তরেই নিহিত আছে। আপনার অন্তনিহিত শক্তির 
ধাবিত হইবে। 


বলেই তাহার চরিত্র সত্য, সুন্দর এবং মঙ্দলের পথে 


১৬৬ শিক্ষানীতি 


শিক্ষা ক্ষেত্রে শাস্তি ও পুরস্কারের স্থান পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে 
(পঞ্চম পরিচ্ছেদ ) সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রে ঘাহা সত্য, চরিত্র-শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাহা 
আরও সত্য। শাসনের ভয়ে আমরা যে ব্যবহার করি নিজের মনের দিক্‌ 
হইতে তাহাকে কিছুতেই সত্য ব্যবহার বলা যাইতে পারে না। সারা জীবনই 
শাস্তির ভয় কাহারও পশ্চাৎ ধাবন করে না এবং করা উচিতও নয়। এক্ষেত্রে 
শাস্তির ভয় অপসারিত হইলেই চারিত্রিক গুণাবলীর অবসান হয়। অনেক 
ক্ষেত্রে সুযোগ পাইয়া অবাঞ্ছিত ব্যব্হারগুলি দ্বিগুণ শক্তিতে। উপস্থিত হইয়া 
চরিত্রের ভারসাম্য নষ্ট করে এবং আমাদের অধঃপতনের চরম সীমায় লইয়া 
যাইতে পারে। অন্যদিকে শৈশবে ও বাল্যে কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে মানুষ হইয়া 
প্রাপ্ত বয়সে স্বাধীনতা লাভের পরে আদর্শচরিত্রের লোকেদের অধঃপতনের 
দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অপরদিকে দেখা যায় যে, শাস্তির ভয়, সে যত কঠোরই 
হউক, (মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত) মানুষকে মন্দ কাজ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারে না। 
শাস্তি দ্বারা মন্দ চরিত্রকে ভাল৪ করা চলে না__অনেক সময়ে তাহা আরও 
মন্দ হইয়া পড়ে। শাস্তির ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে যে চরিত্রগঠন হয় 
তাহার ভিত্তি এত দুর্বল যে, যে কোন মুহূর্তে তাহা ভাদিয়া যাইতে পারে। 
শাস্তি ও পুরস্কার, সামগ্রিকভাবে চরিত্রে দু'একটি সদ্গুণের সৃষ্টি করিলেও, 
উহারা চরিত্রে অনেকগুলি অবাঞ্ছিত জিনিষের নিয়ামক হইয়। দীড়ায়। 
নিজের ইচ্ছা এবং শাসনভীতি বা পুরস্কারের লোভের মধ্যে ছন্দের স্থষ্টি করিয়া, 
ইহা আমাদের মানমিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে এবং দূর্বলচেতা করিয়া তোলে। 
বাহারা কঠোর শাসনের মধ্যে মানুষ হয় অনেক সময়ে তাহাদের চরিত্রের 
দুর্বলতা, ভয়, ব্যাকুলতা প্রভৃতি দেখা যায় । 

শিশুকালে কৃত্রিম উপায়ে সমাজ হইতে দূরে রাখার ফলও চরিব্রগঠনের 
উপর খুব ভাল হয় না। প্রথমতঃ সামাজিক অভিজ্ঞতা শিশুর নিকট হইতে 
দূরে রাখিলে, তাহার মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। বঃস্কদের সহিত অধিক 
মেলামেশা করিলে শিশুমনের সারল্য নষ্ট হইয়া অনেক জটিলতা দেখা দেয়। 
আবার সমাজের শুধু ভাল দিকৃটির সহিত পরিচয় ঘটিলে তাহার অভিজ্ঞতা 
অপূর্ণ থাকিয়া যায় এবং পরে যখন কোন না কোন সময়ে সমাজের মন্দ দিক্টিও 
তাহার নিকট প্রকাশ পায়, তখন তাহার পক্ষে চরিত্রের ভারসাম্য রক্ষা করা 
কঠিন হইয়া পড়ে। 

তাই বলিয়া শিশুকে স্বাধীনভাবে সমাজের সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা অর্জন 


চরিত্রগঠন ১৬৭ 


করিতে দিলেই যে সে তাহার ভিতর হইতে আশানুরূপ চরিত্র গড়িয়া তুলিতে 
পারিবে একথাও সত্য বলিয়া মানা যায় ন! ৷ সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি শিশুর 
স্বাভাবিক প্রবণতা থাকিলেও অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের দোষে তাহা মন্দ পথে 
চালিত হইতে পারে। তখন অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতার হাত হইতে রক্ষা করিবার 
জন্য শাস্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হইতে পারে। অন্যদিকে বাঞ্ছিত 
অভিজ্ঞতা অর্জন এবং নিয়মশৃঙ্খলা, সদভ্যাস প্রভৃতি গুণগুলি গঠন করাইবার 
জন্য হয়ত কখন শাসন বা পুরস্কারের প্রয়োজন হইতে পারে। তবে আমাদের 
সর্বদা মনে রাখিতে হুইবে--শাঁসন বা পুরস্কারের উপর ভিত্তি করিয়া কখনই 
চরিত্র গড়িয়া উঠিতে পারে না। শাসন বা পুরস্কার সাধারণতঃ পরোক্ষভাবে 
(2981 ) চরিত্রের উপর কাজ করে। ইহা কতগুলি অন্যায় বা অবাঞ্চিত 
অভিজ্ঞতা হইতে দূরে রাখিতে সাহায্য করে মাত্র। ইহার সংগে সংগে যদি 
সুপরিবেশে বাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা লাভের স্থযোগ তাহাকে না করিয়া দেওয়া হয়, 
তবে চরিত্র গঠন করা সম্ভব নয়। 

শাসন বা পুরস্কারের কুফল যাহাতে ঈরিত্রগঠনের উপর না পড়ে তাহার 
দিকেও সর্বদা দৃষ্টি রাখা প্রয়োজনীয়। অতিরিক্ত শাসনের ফলে হীনমন্ততা, 
তাকিকম্বভাব, মিথ্যাচার প্রভৃতি নানারূপ চারিত্রিক দোষের সৃষ্টি হইতে 
পারে। 

সুতরাং আলোচনা করিয়া এই কথা বলা যাইতে পারে যে, নৈতিক শিক্ষার 
ক্ষেত্রে শাস্তি বা পুরস্কারের আশ্রয় গ্রহণ না করাই বাঞ্নীয়। ইহাতে সুফল 
অপেক্ষা কুফলের সম্ভাবনাই অধিক থাকে । তবুও আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখিতে 
পাই, বাহিক শাস্তি বা পুরস্কারের সাহায্য গ্রহণ না করিলে শিশুর সদভ্যাস- 
গঠন সর্বদা সম্ভব হয় না। সে যদি কৃত অপরাধের গুরুত্ব না বুঝিতে পারে, সেই 
অপরাধ মে পুনর্বার করিবে। তবে সেই শাস্তি যেন স্থায়ী না হয় এবং 
ণ-ক্ষমতা অনুসারে অন্যায় সংশোধনের নিমিত্ত হয়। 


অপরাধের গুরুত্বও শিশুর গ্রহ 
ইহার সংগে সংগে বাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও তাহাকে 
তে পারে__অভিভাবক চান না শিশু 


দিতে হইবে। দৃষটান্তত্বরপ বলা যাই 

সিনেমা দেখে। তিনি শাস্তির ভয় বা পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া সাময়িকভাবে 
পিনেমা দেখা হইতে বিরত করিতে পারেন বটে, কিন্ত সেই সংগে শিশুর 
উপযোগী আমৌদপ্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া না দিলে, সে এই প্রলোভন হইতে 


বেদী দিন দুরে থাকিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। 


১৬৮ ) শিক্ষী-নীতি 
অনুশীলনী 


১। আমরা কিরপে চরিত্রকে ব্যাখ্যা করিতে পারি? নীতির সহিত চরিত্রের সম্বন্ধ কি? 
২। চরিত্র কি জন্মগত? চরিব্রগঠনে কোন্‌ কোন্‌ শক্তি সাহায্য করে? 

৩) 10087506525 not taught but ০৪৪৪৮ এই উদ্ধ,তি সম্বন্ধে আপনার মতামত 
যুক্তি সহকারে ব্যক্ত করুন। ঃ 

/৪। চরিত্র-গঠন-শিক্ষার অন্যতম উদ্দেগ্যসাধনে বিগ্যালয়ের দায়িত্ব কতখানি এবং কিরূপে 
বিদ্যালয় এই দায়িত্ব পালন করিবে? 

€। পাঠ্যবহিভূ ত কাধকলাপের মাধ্যমে চরি্রগঠন হয়। কি প্রকারে তাঁহা সম্ভব হইতে 
পারে দৃষ্টান্ত সহ বিচার করুন। 

৬ নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্রগঠনে শাস্তি ও পুরন্ধীরের স্থান কি? 


৭1 চরিত্র-শিক্ষার ক্ষেত্রে মাঁতাপিত| বাঁ অভিভাবকদের দায়িত্ব কতখানি? কিভাবে 
তাঁহার! এই দায়িত্ব পালন করিতে পারেন? 


— 
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দশম পন্লিচ্ছেন্ছ 
ধর্মশিক্ষা 

ধির্যবোধ জিনিষটাকে যদি আমরা মাহষের সর্বান্দীন চরম সার্থকতা 
বশিয়াই জানি, তবে প্রথম হইতেই বালকবালিকাদের মনকে ধর্ণবোধে 
উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার উপযুক্ত স্থান এবং অবকাশ থাকা আবশ্তক, একথা 
আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, অর্থাৎ চারিদিকে সেই রকমের হাওয়া, 
আলো, আকাশটা থাকা চাই যাহাতে নিশ্বাস লইতেই প্রাণ সঞ্চার হয় এবং 

আপনা হইতেই চিত্ত বড় হইয়া উঠিতে থাকে৷” 
=রবীন্দ্রনাথঠাকুর 
ধৰ্মশিক্ষা সন্ধে আলোচনা করিতে প্রস্তুত হইবার পূর্বে আমরা ধর্ম কাহাকে 
বলি তাহা পরিষ্কার করিয়া দেখা দরকার । সাধারণ কথাতে আমরা বিভিন্ন 
নশ্রদায়ের ধর্মগত আচরণকেই বুঝি; যেমন, হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম, শিখধর্ম 
ইত্যাদি। কিন্তু ধর্মের সংজ্ঞা আরও ব্যাপক। স্বাস্থ্য যেমন সমস্ত 
শরীরকে জুড়িয়া আছে, ধর্ম তেমনি মানুষের সমগ্র প্রকৃতিগত? মোহুষের_ 


১৬৯ 
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এবং ইহার প্রেরণায় সমস্ত কাজ করাই তাহার ধর্ম । মানুষকে যাহা সমস্ত 
চিন্তায়, সমস্তরূপ-বিকাশে ধারণ করিয়া থাকে তাহাই ধর্ম । ধর্মের এই সংজ্ঞার 
মধ্য হইতেই আমরা ধর্ম সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা গ্রহণ করিতে পারি 
আমরা বলিতে পারি ভগবানে বিশ্বাস ও ভালবাসা, এবং এই বিশ্বাসের দ্বারা 
চলিত নীতি অনুসরণের দ্বারা জীবন গঠন করাই মানুষের বর্ম 

ধর্ম মানুষের শিক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন 
— ‘Religion is the innermost core of education.’ প্রাচীন কালে 
ধর্মশিক্ষাই ছিল শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য । বিদ্যায়তন ছিল ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের সংগে 
সথযুক্ত। ব্ৰাহ্মণ ও ধর্মযাজকগণের হাতে ছিল শিক্ষাদানের ভার। ভারত ও 
ইউরোপের মধ্যযুগে এই ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। 

আধুনিক কালে শিক্ষার উদেশ্য বস্ততান্ত্িক হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষে 
যখন ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল তখন ইহার উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের মন্ত্রে ভারতকে দীক্ষিত করা। শাসকের! ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইবার 
ফলে ওঁ বিদ্যালয়গুলি রাজনৈতিক কারণে ধর্মনিরপেক্ষ ছিল। ভারতবাসিগণ 
শুধুমাত্র ইংরেজ সরকারে চাকুরী লাভের আশায় এসব বিদ্যালয়ে প্রবেশ 
করিত। পাশ্চাত্য আদর্শ ও ভারতীয় আদর্শের মধ্যে পার্থক্য থাকার ফলে 
বিদ্যালয় শুধুমাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞানলাভের কেন্দ্র হইয়া পড়িল; চরিব্র-শিক্ষা 
সামাজিক নীতি-শিক্ষা প্রভৃতি বিদ্যালয়ের বাহিরে পরিবার কিংবা ধর্মের মাধ্যমে 
চলিতে লাগিল। 

বর্তমান পরিবর্তিত সামাজিক ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দেওয়া উচিত 
কিনা তাহার পুনরালোচনা হওয়ার প্রয়োজন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পরে 
বাধারুষ্ণণ কমিশনে বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা-দানের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা 
হয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি, জীবনধারণ-মানের উন্নতি, এবং জ্ঞানবৃদ্ধি দারাও 
মানুষের স্থখ শাস্তি যে বৃদ্ধি পায় নাই তাহা সাধারণভাবে বলা চলে। বর্তমানে 
যসতপমাজ-_যুদধ-বিগ্রহ ও অশান্তির আতঙ্ক লইয়াই জীবন কাটায়। 
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কলহ এবং অশান্তি লাগিয়াই আছে। অনেকে 
মনে করেন_ইহার মূল কারণ আমাদের নৈতিক অধঃপতন ও আদর্শের 
অভাব। আমাদের জীবন-যাত্রা যেন উদদস্টবিহীনভাবে আগাইয়া চলিয়াছে। 


গড্ডালিকা প্রবাহে ভাগিয়া চলাই যেন জীবনের চরম পরিণতি। 


১৭০ শিক্ষানীতি 


ইহার ফলে আমাদের সমীজজীবনে নৈতিক বিশৃঙ্খলা প্রবল আকার ধারণ 
করিয়াছে। 

ধর্মই মানুষের জীবনকে ধারণ করে। জীবনের মূলে আছে অনন্তের 
সংগে জীবনের সংযোগ! ইহার সংস্পর্শে ই মানুষ ব্যাপ্তি ও চৈতন্যকে 
উপলব্ধি করিতে পারে; ইহার দ্বারাই তাহার পাপপুণ্য, ন্যায় ও নীতিবোধ 
জন্মে। সুতরাং বিদ্যালয়ে কৌন বিশেষ আকারে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হউক বা 
না হউক, নীতিশিক্ষা দেওয়া যে বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহাতে মতদ্বৈ থাকিতে 
পারে না। প্রাচীন ভারতবর্ষের মত আমাদের শিক্ষাকে আবার নীতিকেন্দ্রিক 
করিয়া তোলা! প্রয়োজনীয় । ভারতের দর্শনই ইহার বৈশিষ্ট্য এবং নৈতিক 
জীবনদর্শনই ইহার সভ্যতা! ও কৃষ্টির চূড়ান্ত বিকাশ । ইহাকে আজ আমরা 
হারাইতে বপিয়াছি। শিক্ষা এবং বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই ইহাকে ফিরাইয়া 
আনিয়া নৃতন সমাজ-ব্যবস্থা সুন্দর ও সুষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইবে। 

অনেকে বলিবেন নীতিশিক্ষা দিতে হইলেই যে ধর্মশিক্ষা দিতে হইবে এমন 
নয়। ভগবানে বিশ্বাস না থাকিলে নৈতিক জীবনে বিশ্বাস থাকা অসম্ভব নয়। 
কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে থে শিক্ষাকে দেশের প্রাচীন ধারা হইতে 
বিঘুক্ত না৷ করাই ভীল। আমাদের জীবনদর্শন ও আদর্শবাদ ধর্মকেন্দিক ৷ 
ধর্মহীন নীতিশিক্ষা সম্ভব হইলেও ভারতের পক্ষে তাহা শুভকর না হইতে 
পারে। অনন্ত কোন শক্তিতে বিশ্বাস রাখিলে, তাহাকে সকল নীতির উৎস 
বলিয়া গণ্য করিলে নীতিশিক্ষা অধিকতর সহজ হইয়া পড়ে। 

অনেকের মতে ভারতে বিভিন্ন ধর্মমতের অস্তিত্ব বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা 
প্রবর্তনের প্রধান বাঁধা। ধর্ম লইয়া অতীতে যাহ! সংঘটত হইয়াছে বর্তমানেও 
তাঁহার রেশ থামে নাই । কিন্তু মনে হয় যাহা ঘটয়াছে এবং ঘটিতেছে তাহ! 
ধর্মশিক্ষার অভাবের জন্য ঘটিতেছে। নিজের ধর্মে যাহার আস্থা ও শ্রদ্ধা 
নাই, অপরের ধর্মকে সে কখনও শ্রদ্ধা করিতে পারে না। বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার 
মধ্য দিয়াই এই জদ্ধা ফিরাইয়া অনিতে হইবে। যেদিন আমরা সত্যই সত্যধর্নে 
বিশ্বাস করিতাম, সেদিন ধর্ম নিয়া ভারতবর্ষে কোন ছন্দ হয় নাই। ধর্মকে 
রাজনীতির অন্ততু ক্ত করার ফলেই উহার নামে বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দিয়াছে! 

একথা স্মরণ করা প্রয়োজন যে, ধর্ম বলিতে আমরা কোন বিশেষ পথ থা 
মতকে গ্রহণ করিব না। ধর্ম আলোর মত। ধর্মপুস্তক পাঠ করাইয়া কিংবা 
নির্দিষ্ট কোন ধর্মগত আচরণের দ্বারা বা উপদেশের দ্বারা মানুষের ধর্দবৌধ জাগরণ 


ধর্মশিক্ষা ১৭১ 
করা যায় না) ইহা বীধা নিয়মে বিদ্যালয়ে দেওয়া-নেওয়ার জিনিস নয় |. “বাধা 
বচন মুখস্থ করা বা বীধা আচার অভ্যাস করা আমাদের ধর্মশিক্ষা নয়।” 
সাধকের! বলেন__ইহা কোনমতেই পঠন-পাঠনের ব্যাপার নয়। ইহাকে 
উপলব্ধি করিতে হয়। এইজন্য বিদ্যালয়ে সর্বপ্রকার অন্থকুল অবস্থার সৃষ্টি 
করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের প্রতিটি কর্মকেই ধর্মকর্মের অঙ্গরূপে গ্রহণ 

- করিতে হইবে। 
' বিদ্যালয়ের ধর্মশিক্ষা ইহার পরিবেশের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে। 
প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত বক্ষে যেখানে বিশ্ব প্রকৃতির সহিত মানবজীবনে সংযোগ 
ঘটে, যেখানে তরুলতা ও পশুপক্ষীর সংগে মানুষের আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপিত 
হয়, যেখানে ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণের বাহুল্য মানুষের মনকে ক্ষুব্ধ করে না, 
কর্তব্যবুদ্ধি যেখানে সংকীর্ণ দেশকালপাত্রের দ্বারা খণ্ডিত না হইয়| বিশ্বজনীন 
মঙ্গলের আদর্শকে গ্রহণ করে এবং ত্যাগ ও মঙ্ললকর্মে তাহা প্রকাশ করে; 
পরস্পরের ব্যবহারে যেখানে শ্রদ্ধা ও প্রীতি থাকে, সেই পরিবেশেই ধর্মশিক্ষা 
সার্থক হয়। বিদ্যালয়ে এইরূপ পরিবেশের স্থট্টি করিতে হইবে। সেখানে 
শিক্ষার্থিগণ সকল দেশের মহাঁপুরুষদের চরিত স্মরণ করিয়া ভক্তির সাধনায় মন 
রসীভিষিক্ত করিবে, আনন্দ ও স্বাধীনতার মধ্য দিয়া জ্ঞানের আলোচনা করিবে, 
প্রতিদিনই তাহারা প্রার্থনার মধ্যদিয়া সেই মঙ্গলময় শক্তির মহিমা উপলব্ধি 
করিতে শিখিবে। বিভিন্ন ধর্মের বাণীর সামঞ্জস্য সাধন করিয়া তাহার মনে 
নীতিবোধ জাগরিত করিয়া তুলিতে হইবে। বিদ্যালয়ে সমাজের সহিত সংযুক্ত 
বিভিন্ন ধর্মগত অনুষ্ঠান উদ্যাপিত করিয়া পরস্পরের প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ় করিবে ও 
পরধর্মদহিষ্ণু হইবে-_এইভাবেই তাহারা ধর্মের মূলতত্বকে গ্রহণ করিয়া জীবনকে 
সুন্দর ও স্থবী করিয়া গড়িস্। তুলিতে পাঁবিবে। 


অনুশীলনী 


১। মানুষের জীবনে ধর্মের স্থান কি? 


২। বিদ্যালয়ে ধমশিক্ষা দেওয়া উচিত কিনা এবং কিভাবে তাহা দিতে হইবে সেই সম্পর্কে 


আলোচনা করুন। 


একাদশ পল্রিচ্ছেন্ছ 


শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি 


বর্তমীনকালে দেশে দেশে, মানবে মানুষে অনেক ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ 
স্থাপিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ফলে স্থানের দুরত্ব আর প্রারুতিক বাধা, 
আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির একদেশের সহিত অপরের সংযোগে বাধা স্থষ্টি করিতে পারে 
ক না। ভারতবর্ষের যুগ যুগান্তরের দ্বাররক্ষী হিমালয় পর্বতের 
বাধা অতি সহজে অতিক্রম করিয়া উড়োজাহাজের সাহায্যে 
সোভিয়েঘ প্রধান মন্ত্রী ভারতে আদিলেন। হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান, 
বিশাল সমুদ্রের অন্তরায়_-কোন বাঁধাকেই আর মান্য গ্রাহ করে না; পৃথিবীর 
একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্লাওয়া আজ আর কোন সমস্তার মধ্যেই 
গণ্য হয় না। অন্যদিকে মুদ্রাযন্ত্র, বেতারবার্তা, টেলিভিসন প্রভৃতির সাহায্যে 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানও সহজসাধ্য হইয়াছে । দেশে দেশে 
বড় বড় কলকারখানা স্থাপন ও বিস্তৃত উৎপাদনের ফলে আস্তর্জীতিক বাঁণিজ্যও 
সহজ হইয়াছে এবং ইহীর ভিতর দিয়া সর্বদেশের মধ্যে মধুর ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ 
গড়িয়া উঠিতেছে। 
আবার একদিকে সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ হইতেছে, অপরদিকে কোন কোন ক্ষেত্রে 
আন্তর্জাতিক ছন্দ, প্রতিযোগিতা এবং হিংসার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে । 
উপরি-উক্ত কারণগুলির জন্যই দেশে দেশে স্বার্থের সংঘাত, আদর্শের সংঘাত 
এবং পরস্পরের উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং 
বর্ডমান যুগের সর্বাপেক্ষ! বড় প্রশ্ন_বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা পৃথিবীর মনস্তজাতি 
ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিদাবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও গ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ 
হইয়া সুখ-দমৃদ্ধি দ্বার! দ্রুত মানব সভ্যতাকে উন্নত হইতে উন্নততর করিয়া কি 
কলহ-বিবাদের দ্বারা বিশ্বে অশান্তির অনল জালাইয়া মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের 
পথে লইয়! যাইবে? 
বিভিন্ন দেশগুলি বাহক সম্প্রীতির ভান করিলেও বাস্তবক্ষেত্রে কিন্ত দেখা 
যাইতেছে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে কলহ ও প্রতিযোগিতার ফলে মাঁনব-সভ্যতা-ধ্বংসের 
আশঙ্কা দিনদিনই বুদ্ধি পাইতেছে। গত ৫* বৎসরের মধ্যে আমরা দুইটি 


শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ১৭৩ 


বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছি এবং সর্বদাই তৃতীয়টির জন্য আতঙ্কিত হইয়া আছি। 
বিশেষ করিয়া আণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি আবিষ্ার 
ইওয়ার পরে যুদ্ধের আতঙ্ক আমাদের আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৃতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ মানব-সভ্যতাঁকে সমূলে বিনাশ করিবে বলিয়া সকলেই আশঙ্কা 
করিতেছেন । 
অতএব দেখা যাইতেছে বর্তমান মানবসভ্যতার সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্তা 
হইল আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি-স্থাপন ও যুদ্ধভয়-নিবারণ। 
মানব ইতিহামের প্রারস্ত হইতেই যেমন যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়া আসিতেছে 
তেমন ইহা! নিবারণেরও বনু প্রচেষ্টা হইয়াছে । কিন্তু আজ পর্যন্ত মানবসভ্যতা 
হইতে যুদ্ধকে বিচ্ছিন্ন করা কোনপ্রকারে সম্ভব হয় নাই। 
বিভিন্ন উপায়ে 
মলিন কোন কোন মনস্তাত্িকগণের মতে যুদ্ধ-বৃত্তি হইতেছে 
মানবের অন্যতম সহজাত বৃত্তি। অতএব তাহারা ইহার 
রূপপরিবর্তনই যুদ্ধ দমনের একমাত্র উপায় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন । 
এই মৃতটির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গত ৫০০ বৎসর হইতে রাজনীতিমহলে 
শক্তিসাম্য ( Balance ০? Power ) নীতির সাহায্যে যুদ্ধনিবারণের প্রচেষ্টা 
চলিয়া আসিয়াছে। কোন দেশ অথবা শক্তিগোষ্ঠী অতিরিক্ত শক্তিশালী হইয়া 
যাহাতে পরস্পর বুদ্ধ বাধাইতে না৷ পারে-_ইহাই ছিল শক্তিসাম্যনীতির ভিত্তি। 
কিন্ত এই নীতি অনুসরণের ফলে যুদ্ধনিবারণ হয় নাই, বরং অধিকাংশক্ষেত্রে 
যুদ্ধের অনুকুল আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে । বর্তমান রাজনীতিক্ষেত্রে ও প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য রাষ্্রগোষ্ঠীর মধ্যে আপন আপন দল বৃদ্ধি এবং আণবিক অস্ত্রশস্ত্র 
নির্মাণ লইয়া তীব্র প্রতিযোগিতা চলিতেছে। রাষ্্রসংঘ-গঠন বর্তমান শতাব্দীতে 
যুদ্ধনিবারণ-প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ট 
অবদান। একদিন হয়তো এই রাষ্্রসংঘের ভিতর দিয়াই সমগ্র পৃথিবী একই 
সুত্রে গ্রথিত হইয়া একরাষ্ট্রে পরিণত হইবে। কিন্ত আজ পর্স্ত রাষ্্সংঘের 
প্রচেষ্টা আশানুরূপ সফলতা অর্জন করিতে পারে নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে 
পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ইহা প্রথম স্থাপিত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই 
দেখা যায় যে, রাইসংদের সভ্যরা আশাঙ্গুরপভাবে আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ 
নন। রাষ্ট্রসংঘে যোগ দিয়াও তাহারা আপন আপন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবেই 
কাজ করেন, সমগ্র মানবসমাজের স্বার্থের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নাই। ফলে 
রা্ট্রসংঘের মধ্যে থাকিয়াও বিভিন্ন দেশের মধ্যে কলহ, বিবাদ ও প্রতিযোগিত৷ 


১৭৪ শিক্ষা-নীতি 


চলিতে থাকিল৷ ইহাতে রাষ্ট্রংঘ ব্যর্থ হইল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ইহার সমাধি 
রচনা করিল । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে আবার শান্তি-প্রচেষ্ট সুরু হইল। পুনরায় রাষ্্রসংঘ 
(United Nations Organisation) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; বিশ্বশীত্তির জন্য 
নকল রাষ্টরই ইহার দিকে চাহিয়া আছে। এইবার রাষ্ট্রদংঘ 
শিক্ষার উপর পরিষ্ধারভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, যুদ্ধের ইচ্ছা যখন 
আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির 
ভা মানুষের মনেই সৃষ্টি হইয়া থাকে তখন এই ইচ্ছা ওখানেই 
ধ্বংশ করিতে হইবে । শিক্ষা দ্বারাই ইহা সম্ভব। স্ৃতরাং 
যুদ্বনিবারণের দ্বার! আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অনেকখানি শিক্ষার 
উপরই বর্তাইয়াছে। আশাহ্ুরূপ জীবন-দর্শন, চারিত্রিক গুণাবলী এবং 
মানসিক ভাব (৪৮:৮৪৪ ) গড়িয়া তুলিতে পারিলে হয়তো বা পৃথিবীর 
সর্ববৃহৎ সমস্তার সমাধান হয়। বর্তমান যুগের গ্লানি ও অশান্তির জন্য মানব 
সভ্যতার সামগ্তস্তহীন (৪01১9180060 ) অগ্রগতিই যে দায়ী তাহা অস্বীকার 
করা চলে না। বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রকৃতিকে মানুষ নিজের আয়ত্তে 
আনিয়াছে; তাহার ভোগের ক্ষমতা কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্ত 
তাহার মনুষ্যত্ব বা মানবতার উন্নতি না হইয়া বরং অবনতিই ঘটিয়াছে। মানুষ 
নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া, প্রকৃত শাস্তি ও তৃপ্তির পথ হারাইয়া 
নিজেরাই নিজেদের অশান্তি ও ধ্বংস ডাকিয়! আনিতেছে। 
মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এই প্রতিযোগিতার সংঘর্ষ 
হইতে তাহাদের কি করিয়া বাঁচান সম্ভব? মানুষকে আত্মসমাহিত করিয়া 
তাহার মন্ত্যত্বের বিকাশ দ্বারা এই সমস্যার কিছু সমাধান হইতে পারে এবং 
উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাই ইহার একমাত্র পথ। আমাদের বিদ্যালয় হইতে এই 
শিক্ষা সুরু হইবে । এইজন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে বিদ্যালয়ের বিশেষ দৃষ্টি 
দিতে হইবে। 
১। জীবনদর্শন সম্পর্কে উপলব্ধি ঃ 
ভোগেই মানুষের তৃপ্তি হয় না-ত্যাগেই তাহার শাস্তি, তৃপ্তি ও মনুষ্যত্বের 
পূর্ণ বিকাশ। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ত্যাগের আদর্শে উদ্ুদ্ধ 
NM করিতে হইবে। অপরের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে প্রত্যেকই 
বিছালয়ের কাজ প্রথম অগ্রসর হইবে--বিদ্যালয়-সমাজ পারম্পরিক ত্যাগ 
ও সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। 


শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি রঃ 


২। চারিত্রিক গুণাবলীর উন্মেষসাধন 2 

উপরি-উক্ত জীবনদর্শন অনুযায়ী চারিত্রিক গুণাবলীও গঠন করিতে হইবে। 
এই গুণাবলীও মোটামুটিভাবে গণতান্বিক নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে, 
যেমন, প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বকে সম্মান করা, পরমতসহিষ্ণুতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সততা 
ও ন্যায়নীতিতে বিশ্বাস । 

৩। মানসিক ভাব ( attitude ) : 

অনেক সময়ে পারস্পরিক ভূল বোঝাবুঝির ফলে ঝগড়া, যুদ্ধবিগ্রহ হইয়া 
থাকে। সাধারণতঃ কাহারও প্রতি যাহাতে বিরুদ্ধ মনোভাবের স্থষ্টি না হয় এবং 
মন যুক্তিকে সর্বদা গ্রহণ করিয়| চলে তাহা দেখা উচিত। কোন দেশ বা জাতির 
সম্বন্ধে আলোচনা কালে তাহার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব স্থষ্টি না হওয়া বাঞ্ছনীয়। 

এই কাজগুলি সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের অপর কাজের অঙ্গ হিসাবে চলিতে 
পারে। গণতান্ত্রিক আদর্শে বিদ্যালয় পরিচালনা ও ইহার মধ্যে কোন পার্থক্য 
নাই। 

প্রকৃত গণতান্ত্রিক আদর্শে ছাত্রদের বিশ্বাস আনিতে পারিলে বিশ্ব-সম্প্রীতির 
কাজ অনেকটা অগ্রসর হইবে। কিন্তু ইহা ব্যতীতও নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি 
দৃষ্টি দিতে হইবে : 

১। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে অন্য জাতি, দেশ বা অপরের ধর্ম সম্বন্ধে কোন 
অপপ্রচার না থাকে ইহা-লক্ষ্য করিতে হইবে। অপরের প্রতি অপ্রীতিকর 
মনোভাব স্থ্টি করে এমন কোন সত্য ঘটনা পাঠ্যপুস্তকে থাকিলেও তাহার 
উপর তেমন জোর দেওয়া উচিত নয়। বিশেষ করিয়া ইতিহাস ও সাহিত্যের 
পাঠ্যপুস্তক সন্ধে ইহা প্রযোজ্য । এইজন্য ঢা1500 বিভিন্ন দেশের ইতিহাস 
ও সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তক বিচার ও পর্যালোচনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 

২। কোন জাতি, ধৰ্ম বা দেশের প্রতি যদি ছাত্রদের বিরূপ মনোভাব জন্মিয়া 
থাকে, তবে শিক্ষার ভিতর দিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজনীয়। 

৩। ছাত্রদের মধ্যে বিশ্বমানবতাবোধ জাগ্রথ করিবার উদ্দেশ্যে ঢ. N. 0. 
এবং বিশেষভাবে UN500-এর প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে যথাসাধ্য 


সহযোগিতা ও সাহাধ্যদান প্রয়োজনীয় হইবে। ইহাদের বিভিন্ন কার্যাবলী 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাতুক্ত করা ্রয়োজনীয়। ইহারা যে বিশেষ বিশেষ 
দিবস পালন করে, তাহাও প্রদর্শনী, বিতর্ক সভা, আলোচনা প্রভৃতির ভিতর 


দিয়া প্রতিপালন করা উচিত। 


১৭৬ শিক্ষী-নীতি 


৪। বিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে কাজ করিবার জন্য তীহাঁকে বিশ্ব- 
যুবসংঘের সহিত সংশ্লিষ্ট করা প্রয়োজনীয়। ইহার ফলে তাহাদের মনে 
আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির ভাব গড়িয়া উঠিবে। 

৫। যখনই বিভিন্ন ধর্ম, জাতি বা দেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের 
স্থঘোগ আসিবে, তখনই তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় । যেমন, বিভিন্ন 
ধর্মাুষ্ানে পরস্পরের সহযোগিতা, হিন্দুদের বিজয়া-সন্মেলনে, মুসলমানদের 
ঈদ-মুবারকে ও খৃষ্টানদের বড়দিনে এবং এইরূপ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ধ্ানুষ্ঠানে 
মিলিতভাবে আমোদ-প্রমোদ করিলে ও বিভিন্ন ধর্মের মূল কথাটি লইয়া 
আলোচনার মধ্য দিয়াই মান্গষের মন হইতে ধর্মের গোড়ামি নষ্ট হইয়া যায়। 

৬। যে সমস্ত ক্ষেত্রে স্থযৌগ আছে সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের অধিবাসী- 
দের মধ্যে মেলামেশার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজনীয় । ইহা ব্যতীত বিভিন্ন দেশগুলি 
লইয়া আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান গঠন করা ভাল । 

৭। বিভিন্ন দেশ ও জাতি সম্বন্ধে যত বেশী সম্ভব খবরাখবর আদান- 
প্রদানের ব্যবস্থা থাক! বাঞ্চনীয় । প্রদর্শনী ও ছায়াচিত্রের সাহায্যে ইহ! করা 
সন্তব। বিভিন্ন দেশীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রসংঘের মধ্যে পারস্পরিক পত্রের আদান- 

- প্রদানের দ্বারাও এই সম্প্রীতি গভীর হইতে পারে। 

৮। শিক্ষকদেরও বিশেষভাবে আন্তর্জাতিক মনোভাঁবাপন্ন হইতে হইবে । 
তাঁহ। না হইলে বিদ্ঠালয়কে সর্বতোভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির ভিত্তিতে 
গড়ির। তোলা সম্ভব নয়। এইজন্য শিক্ষকদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও আন্তর্জাতিক- 
ভাবে শিক্ষক বিনিময়ের ব্যবস্থা থাকা ভাল। 

- এইরূপে যদি প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা যায়, তাহা হইলে মানুষের 


শ্রেষ্ঠ শক্ত ও লক্জাকর গ্লানির মূলে কুঠারাাত করা সম্ভব। একদিন বিশ্বরা্ 
গড়িয়া ওঠাঁও অসম্ভব নহে। 
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